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পানির জাহাজে হজ যাত্রী প্রেরণের ব্যবস্থা করুন 
আমাদের দেশে একমাত্র বিমান ছাড়া আর কোনভাবেই হজে যাওয়া যায় 
নর না। ধনী পরিবারের 
মানুষ ছাড়া মধ্য ও নিম্ন 
বিমান ভাড়া দিয়ে 
যাওয়া-আসা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে। 
তাই স্বল্প খরচে জাহাজে 
করে যাওয়ার ব্যবস্থা 
নিলে অনেক মধ্য ও 
নিয় পরিবার এতে 
অংশগ্রহণ করতে পারে । ফলে আল্লাহ ও রাসূলের পবিত্র জায়গা কা'বা 
শরীফ দেখা ও হজ্ব পালন করার সৌভাগ্য হবে অনেকের । আমরা মনে 
করি, এ ব্যবস্থা চালু করলে অনেক পরিবার এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে । 
এতে উভয়দেশ বাণিজ্যিকভাবেও লাভবান হবে । তাই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের কাছে 
আবেদন জাহাজে করে স্বল্প ভাড়ায় হজ্ব করার সৌভাগ্য লাভের জন্য এ 
ব্যবস্থা জরুরিভাবে চালু করা হোক । 
নুজহাত ফাতেমা 
আহম্মদ বাওয়ানি একাডেমি, ঢাকা 


নিত্যপণ্যের দাম কি কমবে না? 
চাল, মাছ, ডিম, পিয়াজ, চিনি, তেল, রসুন, গুড়সহ প্রায় সব নিত্যপণ্যের 
চরউজ না সিটি অনি হারান তের 


| | | ১০ বেশিরভাগ পণ্যের 
উররিভাব্জজাজা রাজারা 18 
ও বিক্রি করবে । সেটাও হল না। বাজার মনিটর করলেও কোনওভাবেই 
দাম কমছে না নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের । প্রতি মার্কেটে নিত্যদিনের মূল্য 
তালিকায় একেক বাজারে একেক রকম । নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ বর্তমান 


মে'১০ 


সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার হলেও, বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটছে না। 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধির নানা কারণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিবহন চাদাবাজি । 
পথে পথে চাদাবাজি | দেখা যায়, যে পণ্যের মূল্য ৪০০ টাকা, চাদাবাজি 
হওয়ায় তার দাম ঢাকায় আনতে দ্বিগুণ-তিনগুণ পড়ে । চাঁদাবাজি কঠোর 
হস্তে দমনের ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও, তেমন কোন কার্যকর পদক্ষেপ দেখা 
যাচ্ছে না । বরং চাদাবাজি আরও বেড়েছে । এ অবস্থায় যারা অভাবি তাদের 
দুর্মল্যের বাজারে বেঁচে থাকা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে । নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি 
এড়াতে হলে চাদাবাজি বন্ধ করতে হবে । আইন প্রয়োগে নিরপেক্ষ হওয়া 
চাই- এটাই জনগণের প্রত্যাশা । এব্যাপারে বাণিজ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্্রমন্ত্রীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করছি । 

একিউএম মাহফুজ উলা (বাচ্চু) 

শাহজাহানপুর, ঢাকা 


অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়ান 

অথবা ফেনসিডিল-গাজা উদ্ধার | ছোট্ট 
এই দেশে আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষুধা, 
দারিদ্য আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে 
যুদ্ধ করে টিকে আছি। পাশ্চাত্যের 
কালচার আর বাঙালির কালচার আলাদা 
দুটি সন্তা। প্রশাসন ও আইন- 
শৃংখলাবাহিনীকে বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করে 
রকমারি নেশার বাণিজ্য । প্রশাসন ও 
পুলিশ কেন এত দুর্বল হবে? দেশের 
প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে 
জানারার্রহার্কারা ৮2লা ৩ 
ছোয়া গায়ে লাগিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরব । কিন্তু যে আধুনিকতা আমাদের 
সংস্কৃতি বিনষ্ট করে, সৌন্দর্যকে মলিন করে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে 
অসুস্থ করে তোলে, সেই অপসংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে । 
অনেক রক্ত, অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি । তার 
পবিত্রতা রক্ষা করা তরুণ সমাজের দায়িত্ব ৷ পরিবারগুলোকে আরও সচেতন 
হতে হবে । আমাদের শেকড়ের কথা ভুলে গেলে চলবে না । আমরা বাঙালি, 
এটা মনে রেখে দৃটু প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে । 

মাহফুজা (রুমী) 


মোহাম্মদপুর, ঢাকা 


ইভটিজিং আর কতকাল? 
গত ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী পালিত হলো নারী দিবস ঘোষণার শতবর্ষ । আর তার 
মাত্র দু'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় পড় 
য়া দুই ছাত্রী হলো ইভটিজিং-এর 
শিকার । বিশ্ববিদ্যালয় পড়-য়া ছাত্রীরা 
লাঞ্কিত হচ্ছে এলাকার কিছু বখাটে 


ছেলে দ্বারা যা কখনোই প্রত্যাশিত নয়, 
ং চিন্তার বাইরে । কেন এই 


বর্বরতা? কেন এই অসভ্যতা? এই 
অতি আধুনিক সভ্য যুগেও কি 
তাদের এ নিচু মানসিকতা দূর করতে 
পারে না? নারীর সম্মান ও মর্যাদা শুধু 
কি কাগজে-কলমেঃ অন্যদিকে 
উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতেও প্রশাসন 


। আত্তার্তহীদ ২ 


নি রমিত বিভাগ 


তৎপর নয় । নারী কি তাহলে ইভটিজিং-এর শিকার হতেই থাকবে? 


ঢাকার মিরপুর-১ আহম্মদ নগর ছাপাখানার মোড় নামে পরিচিত চারটি 
রাস্তার মুখ এর 

কাছাকাছি একটি 

ঃ | মসজিদ | 


উক্ত 


বহুদূরে মসজিদ ফলে এলাকার শত শত লোক জামাতে নামায পড়তে 
পারেন না । তাছাড়া ঢাকা শহরে প্রায় সকল মসজিদে সকাল-বিকাল মকতব 
চলে ছেলে-মেয়েরা আরবি পড়ে । ছাপাখানার মোড়ে মসজিদ না থাকাতে 
এলাকার ছেলেমেয়েরা পড়তে পারে না । ছাপাখানা মোড়ে ইলেকদ্রিক সাপ্রাই 
(ডেস্কো) নিজস্ব খালি জমিন আছে তারা ওই জমিতে উক্ত এলাকার বিদ্যুৎ 
সুইচ বোর্ড বসাবে । ডেস্কো কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে নিচতলায় সুইচ বোর্ড 
স্থাপন করে তার পাশে এবং উপরের তলাগুলোতে মুসল্লিদের নামায ও 
ছেলেমেয়েদের মকতবের ব্যবস্থা করে দিতে পারে । অতএব, ডেক্ষো 
কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন শত শত ধর্মপ্রাণ মুসল্সিদের নামাঘও ছোট 
ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাপাখানার মোড়ে জামে মসজিদ 
অথবা উক্ত বর্তমান খালি জায়গায় মসজিদ করার অনুমতি দিয়ে মুসলিদের 
কষ্ট দূর করবে । 

সৈয়দ মোঃ ইসমাইল 


আহমদ নগর, ঢাকা 


সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করার সমস্যা 
প্রায়শই শোনা যায়, সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু হোক । ফেব্রুয়ারি মাসে এসব 
শ্লোগান আরও বেশি 
শোনা যায়। কিন্ত 
বিষয়টা যত সহজে 


গেছে। যেমন চেয়ার, টেবিল, অফিস, গ্রাস, স্কুল, কলেজ । চেয়ার শব্দের 
বাংলা প্রতিশব্দ কেদারা | কেদারা শব্দ কেউ ব্যবহার করে না । কারণ এটা 
শ্রুতিমধুর ও বহুল ব্যবহৃত শব্দ নয় । নতুন প্রজন্মের অনেকেই কেদারা 
শব্দের আভিধানিক অর্থ বুঝতেই পারবে না । আবার বিগত তিরিশ-পয়ত্রিশ 
বছরে অনেক নতুন ইংরেজি শব্দ বাংলাভাষায় সন্নিবেশিত হয়েছে । এ 
শব্দগুলোর ব্যবহার আগে ছিল না । কিন্তু খুবই অল্প সময়ের মধ্যে শব্দগুলো 
জনপ্রিয়তা পেয়েছে । যেমন টক-শো, শো-ডাউন, ফাস্টফুড, আন্ডারপাস, 


মে'১০ 


সেলিবেটি, হেল্প ডেস্ক, কিন্ডারগার্টেন, টেলিফিল্ম, সিনে ম্যাগাজিন, অডিও 
ভিশন, ফ্লাইওভার, জিম, হার্ডলাইন, ক্রসফায়ার, ব্যাকফুট, চেইন অফ 
কমান্ড, আন্ডারওয়ার, প্রি-পেইড, পোস্ট-পেইড, ত্যান্টি ভাইরাস ৷ এসব 
ইংরজি শব্দ শ্রতিমধুর হওয়ায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে 
এবং সর্বস্তরে প্রচলিত হয়ে গেছে । আবার কিছু ক্ষেত্রে অনেক বাংলা শব্দ, 
আর্শক বাংলা ও আংশিক ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ও 
বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে । যেমন নির্বাচন কমিশন, ব্যবসায় সিন্ডিকেট, 
পাবলিক লাইব্রেরি, ডিজিটাল বাংলাদেশ, বাংলা একাডেমী | বাংলা শব্দের 
সঙ্গে ইংরেজি শব্দের মিশ্রণে এই শব্দগুলোও অত্যন্ত জনপ্রিয় সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে, ইংরেজিকে বাদ দিয়ে বাংলা শব্দ সর্বজনগ্রাহ্য হিসাবে এককভাবে 
চলতে পারছে না। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে । এখানে 
অধিকাংশ শব্দই ইংরেজিতে । তারপরও সামান্য কিছু ভালো বাংলা প্রতিশব্দ 
পাওয়া গেছে । যেমন হার্ট শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হৃৎপিণ্ড । ব্রেন শব্দের 
বাংলা প্রতিশব্দ মস্তিষ্ক | সুতরাং সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করতে হলে 
সর্বপ্রথম যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে শ্রর্তিমধুর, পরিপূর্ণ বাংলা প্রতিশব্দ নির্ণয় 
করতে হবে ৷ অন্যথায় যত শ্রোগান, মিটিং, সমাবেশ করা হোক না কেন, 
সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করা সম্ভব হবে না। 

শেখ ওমর ফারুক 

বাংলাবাজার, ঢাকা 


কটি সংবাদপত্রে রয়েছে 
কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে 
পিংকি নামের দশম 
শ্রেণীর এক ছাত্রীর মাথায় 
কেরোসিন ঢেলে আগুনে 
পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা । 
স্কুলে যাওয়া-আসার পথে 
উত্ত্যক্ত করা বখাটে 
যুবকটিই তার বাসায় 
এসে ওই ঘটনা ঘটায় 
বলে অভিযোগ । মেয়েটি 
আত্মহত্যা করলেও তাকে অতিষ্ঠ করে তোলার দায় ওই বখাটেকে নিতে 
হবে । সংবাদপত্রে এসব খবর গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশের পাশাপাশি একই 
ধরনের ঘটনা না কমে বরং বেড়ে যাচ্ছে কেন, এ প্রশ্ন অনেকেই তোলেন | 
এর সদুত্তর নিহিত রয়েছে বখাটে ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে পরিবার, প্রতিষ্ঠান 
ও প্রশাসনের নিক্তরিয়তার মধ্যে | পরিস্থিতির এতোটাই অবনতি ঘটেছে যে, 
জরুরি ভিত্তিতে সন্ত্রাসী প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে । সম্প্রতি 
স্কুলগুলোর সামনে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েনের খবর রয়েছে । কিন্তু 
বখাটেপনা তো চলছে বলা যায় সারাদেশে । জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে 
উত্ত্যক্তকারীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে মিছিল করেছে ছাত্রীরা | শিক্ষকরাও 
সেখানে নিয়েছেন ইতিবাচক অবস্থান । আমি মনে করি, প্রশাসন স্থানীয় 
সরকার প্রতিনিধিসহ গণ্যমান্যদের নিয়ে মেয়েদের নিরাপত্তা বিধানে এগিয়ে 
আসতে পারে | সেখানে হামলার পুরোভাগে রয়েছে ক্ষমতা মদমত্ত যুবকরা । 
তাদের কারো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নিতেও থানা পুলিশ গড়িমসি 
করছে । প্রশাসনের সবার জানা উচিত, যৌন হয়রানি ও নির্যাতন রোধে 
সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে উচ্চ আদালতের । আমি মনে করি, সামাজিকভাবে 
সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে, সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করতে হবে । 
নিলাঞ্জনা পাল 


বড় রাস্তা, কিশোরগঞ্জ 


0) আত্তার্জহীদ ৩ 


লু বিজ্ঞানী ৬. আফিয়া সিদিকার মুজিব দাবিতে পুথিবীর 
মানবতাবাদী মানুষদের এগিয়ে আসতে হবে 


ড. আফিয়া সিদ্দিকা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ঘ্নায়ু বিজ্ঞানী | অসামান্য ধীসম্পন্ন পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী এ মহিলার 
সম্মানসূচক অন্যান্য ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট রয়েছে প্রায় ১৪৪টি । যুক্তরাষ্ট্রের ব্রন্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয় ও হার্ভার্ড 
বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 90101955 বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে । তিনি হাফিযে কুরআন ও আলিমা | পবিত্র 
কুর'আন ও হাদীসে পারদর্শিনী এ মহিলা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেযগার | ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য 
ও সংস্কৃতির প্রতি রয়েছে তার স্ট্রং কমিটমেন্ট। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফ.বি.আই পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের 
সহযোগিতায় আল কায়েদার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার কথিত অভিযোগে ২০০৩ সালে ড. আফিয়াকে তার তিন 
সন্তান আহমদ, সুলায়মান, ও মরিয়মসহ করাটীর রাস্তা থেকে অপহরণ করে । পাকিস্তানের কোন কারাগারে না 
রেখে এবং পাকিস্তানী আদালতে উপস্থাপন না করে তাকে আফগানিস্তানের বাগরাম সামরিক ঘাটিতে বন্দী করে 
রাখা হয়। এরপর চলে তার উপর অমানুষিক শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন । বাগরামে কুখ্যাত মার্কিন 
কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিরা বলেছেন, “নির্যাতনের সময় একজন নারী বন্দির আর্তচিৎকার অন্য বন্দিদের 
সহ্যকরাও কষ্টকর ছিল | ওই নারীর ওপর নির্ধাতন বন্ধ করতে অন্য বন্দিরা অনশন পর্যন্ত করেছিল । 

পরবর্তী সময়ে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় নিউইয়র্কের এক গোপন কারাগারে । বর্তমানে তিনি পুরুষদের সাথে ওই 
কারাগারে বন্দী । কারাবন্দী নং ৬৫০ | অব্যাহত নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে 
ফেলেছেন । প্রথম থেকেই তিন সন্তানকে তার থেকে পৃথক রাখা হয়। এখনো তিনি জানেন না তার সন্তনত্রয় 
কোথায়? তারা আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। পাকিস্তানের তেহরিক-ই-ইনসাফ দলের চেয়ারম্যান ও সাবেক 
ক্রিকেটার ইমরান খান দাবী করে বলেন তার দু'সন্তান ইতোমধ্যে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আফগান কারাগারে অত্যাচারে 
মারা গেছে । তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের মধ্যে যারা ড. আফিয়াকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে তুলে 
দিয়েছেন, তাদের অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি করতে হবে । 

ড. আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সাজানো হয় । অভিযোগ পর্যলোচনা করলে বুঝা যাবে এটি পাতানো 
গল্প | বলা হচ্ছে ২০০৮ সালের জুলাইয়ে আফগানিস্তানের গজনী প্রদেশে আফিফাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ 
করার সময় তিনি দু'মার্কিন গোয়েন্দাকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন । মার্কিন গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করার 
সময় ৩৮ বছর বয়সী আফিয়া একজন ওয়ারেন্ট অফিসারের এম-৪ অ্যাসল্ট রাইফেল কেড়ে নিয়ে এফবিআই 
এজেন্ট ও সৈন্যদের গুলি করার চেষ্টা করেন । এ সময় মার্কিন সেনারা তাকে মেঝেতে ফেলে 
দিলে ধস্তাধস্তি হয় এবং ৯এম.এম পিস্তলের গুলি তার পায়ে লাগে । এতে মার্কিন এজেন্ট বা 
গোয়েন্দার কেউ হতাহত না হলেও আফিফা গুলিবিদ্ধ হন । আমেরিকানরা আরও জানান, আফিয়া 
আরবিতে বলেন, “মার্কিনিরা নিপাত" যাক “আল্লাহ মহান । ড. আফিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীর 
হামলার পরিকল্পনা সম্বলিত কাগজপত্র, গজনীর মানচিত্র, রাসায়নিক অস্ত্র তৈরীর নিয়মাবলী ও 
ি রেডিওলজিক্যাল এজেন্ট সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। ব্রিটেনের দি ইন্ডিপেন্টেডেন্ট পত্রিকার 
11 নি সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রের ব্রন্ডেইস বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রীধারী একজন 
৮১৯ | পাকিস্তানী-আমেরিকান তার হাত-ব্যাগে করে মার্কিন স্থাপনায় হামলার পরিকল্পনা নিয়ে 
ঘুরছেন-এটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য? 

নিউইয়র্কে আদালতে ১২ সদস্যের জুরি বোর্ড দু'দিন ধরে নানা আইনি বিষয় পর্যালোচনা করে 
এবং সর্বসম্মতভাবে আফিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। হত্যা চেষ্টা ও লাঞ্িত করাসহ সাতটি 
অভিযোগে তাকে ২০ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয় । গোপন কারাগারে তিন বছর তিনি বন্দি 
জীবন কাটিয়েছেন । রায় ঘোষণার পর আফিয়া আদালতে চিৎকার করে বলেন, “আমেরিকা নয়,ইসরাইল থেকে 
এসেছে এ রায় । তিনি আগেই বলেছিলেন, কোনো ইহুদি বিচারক থাকলে তিনি (আফিয়া) ন্যায়বিচার পাবেন না। 
সরকারি আইনজীবীরা আদালতে বলেন, পাকিস্তানি পরমাণু বিজ্ঞানী বোমা তৈরির নির্দেশিকা বহন করেছিলেন । 

ড. আফিয়া সিদ্দিকাকে মার্কিন আদালত দোষী সাব্যস্ত করায় পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি শহরের রাস্তায় রাস্তায় 
হাজার হাজার মানুষের বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ৷ বড় বড় সব শহরে সাঁটানো পেস্টারে লেখা আছে “আমেরিকাকে 
ধিক্কার" । ইতোমধ্যে লাহোর হাইকোট ম্নাযু বিজ্ঞানী ড. আফিয়া সিদ্দিকার মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে 
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে । আবেদনে জাফরি বলেন, একজন ইহুদি বিচারকই রায় 
দিয়েছেন । কাজেই 'পক্ষপাতদুষ্ট কোন ব্যক্তির" কাছ থেকে কেউ সুবিচার আশা করতে পারে না। 

ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের দূতাবাস বলেছে, আফিফার জন্য যখন কুটনৈতিক ও আইনি সহায়তার চেষ্টা করা হচ্ছে 
তখন এ অপ্রত্যাশিত রায় হতাশ করেছে । পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আব্দুল বাসিত এক নিয়মিত 
সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সরকার আফিফার মুক্তির সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে । বিচারের রায়ে প্রেসিডেন্ট আসিফ 
আলী জারদারি উদ্দিগ্ন বলে জানিয়েছেন । বিক্ষোভকারীদের একজন লাহোর হাই কোর্টের আইনজীবী আকসির 
আব্বাসি । তিনি অভিযোগ করেন, বিশ্বজুড়ে সব জায়গাতেই অভিযুক্তরা “বেনেফিট অফ ডাউট' বা সন্দেহাতীতভাবে 
দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্দোষ বলে বিবেচিত বলে সুবিধা পেয়ে থাকেন । কিন্তু আফিয়া তা পাননি বরং 
এক্ষেত্রে আদালত তা পেয়েছে এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এটা বিচারপ্রক্রিয়ার মৌলিক নীতিমালার 
বিরোধী । তার আইনজীবীরা বলছেন, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো অবস্থা নেই আফিয়ার | তিনি শারীরিক ও 
মানসিকভাবে বিধ্বস্ত । যে কোন সময় তার জীবন প্রদ্বীপ নিভে যেতে পারে । আইনজীবীদের একজন এলেইন শার্প 
বলছিলেন, ১৮ মাস ধরে নিঃসঙ্গভাবে আটক থাকার পর তিনি আর আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না। 
নি হি রানির এ রাভিগরানামি তি ডা রানির 
সময় পেয়েছি । 

ড. আফিয়া সিদ্দিকা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং ২০০২ সাল পর্যন্ত সেখানেই বসবাস করেন । যুক্তরাষ্ট্রে 
বসবাসকালে তাকে যারা চিনতেন তাদের সবাই বলেছেন, আফিয়া অত্যন্ত ভদ্র এবং ইসলামের প্রতি তার বিশেষ 
দরদ ছিল । নিউইয়র্কের আদালতে কেবল গজনীর ওই ঘটনারই বিচার হয়েছে । তাকে অপহরণ বা বাগরামে 
আটকে রাখা সংক্রান্ত অভিযোগের কোনো তদন্ত হয়নি । আফিয়া সিদ্দিকার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের কোনো অভিযোগ 
আনা হয়নি । তার আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, আফিয়ার বিচার প্রক্রিয়ায় দ্বৈতনীতি অনুসরণ করেছে মার্কিন 
প্রশাসন । স্নায়ু বিজ্ঞানী আফিয়া সিদ্দিকার মুক্তির লক্ষ্যে মার্কিন প্রশাসনের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর 
মানবতাবাদী মানুষদের এগিয়ে আসা দরকার । 


নারী উন্নয়নের শ্রোশান বনাম আল-কুরআনের চিরন্তন বিখান 
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ড. আফ ম খালিদ হোসেন 
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যখন তিনি (মুসা আ.) মাদায়েনের কুপের ধারে পৌঁছলেন তখন কুপের 
কাছে একদল লোক পেলেন, তারা জন্তদেরকে পানি পান করাচ্ছে এবং 
তাদের পিছনে দু'জন রমণীকে দেখলেন, তারা নিজের জন্তদেরকে আগলিয়ে 
রাখছে । তিনি স্ত্রী লোকদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ব্যাপার? 
তারা বলল রাখালগণ সরে না যাওয়া পর্যস্ত আমরা পানি পান করাতে পারি 
না। আমাদের পিতা অতিশয় বৃদ্ধ । (তাই পশুকে কুপে এনে পানি পান 
করানোর দায়িত্বটি আমরা কন্যা সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়েছে ।) অতঃপর 
মুসা (আ.) তাদের জন্তদেরকে পানি পান করালেন ৷ এরপর তিনি ছায়ার 
দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার প্রত! তুমি আমার প্রতি যে 
অনুগ্ধহ করবে, আমি তার প্রতি মুখাপেক্ষী । অতঃপর কন্যাদ্বয়ের একজন 
লজ্জা-শরম বিজড়িত পদক্ষেপে তার (মুসা আ.-এর) কাছে আগমন করল । 
বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি 
পান করিয়েছেন তার বিনিময় স্বরূপ আপনাকে প্রতিদান দান করেন । 
অতঃপর মুসা (আ.) তার (শোয়াইৰ আ.-এর) কাছে গেলেন এবং সমস্ত 
বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি ভয় করো না, তুমি জালেম 
সম্প্রদায়ের তাগুব থেকে রক্ষা পেয়েছো ৷ বালিকাদ্ধয়ের একজন প্রস্তাব 
করল, পিতা! তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন । কারণ আপনার মজদুর হিসেবে 
সেই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত । পিতা মুসাকে বললেন, আমি 
আমার এই কন্যাদ্ধয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে 
যে, তুমি আট বছর আমার শ্রমিক হিসেবে কাজ করবে । যদি তুমি দশ বছর 
পূর্ণ কর তা তোমার ব্যাপার । আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। 
ইনশাআল্লাহ তুমি আমাকে সৎ কর্মপরাণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে । 
আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসা (আ.) জালিম ফেরউনের ভয়ে মিসর থেকে 
তিনি কর্মচারী ও শ্রমিক হিসেবে দীর্ঘ আট বছর যাবৎ শোয়াইব (আ.)-এর 
ঘরে ছাগল চরিয়েছেন ৷ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় হালাল উপার্জনে নিজের শ্রম 
বিনিয়োগ করা কোন লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় নয় । স্বয়ং সর্বশেষ ও সর্বশেষ্ 
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নবী নিজের শ্রম ও শক্তি বিসর্জন দিয়ে মুদারাবা হিসেবে হযরত খদিজাতুল 
কুবরার (রা.) অর্থ সম্পদ খাটিয়ে নিজে লভ্যাংশের অধিকারী হয়েছেন । 


9 ১৩ 4533৯ অর্থৎ তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর 


অভাব মুক্ত করেছেন । 
দাউদ (আ.) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


১5০ 5585 50205 459 এরা হর রও 
অর্থ: আমি তার জন্য লৌহকে নরম করে দিয়েছিলাম এবং তাকে 
বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি কর, কড়সমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর । 
শ্রম ও হস্ত উপার্জন সম্পর্কে হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রো.) থেকে বর্ণিত 
আছে: 

(542 ০৯9] 159): 5861 1ঝ। ০৬5০6 45 9 
অর্থ: নবীজী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো সর্বাপেক্ষা হালাল উপার্জন 
কোনটি? তিনি উত্তরে বললেন, মানবের হস্তোপার্জিত অর্থ-সম্পদ 1 
অতএব দেশকে দারিদ্রমুক্ত করতে হলে 7১000191101. 15 (19 61-০8[ 
01001910) (জনশক্তি বিরাট সমস্যা) বলে 0311]. 00001) 
জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য “ছেলে হোক বা মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট' 
খোদাদ্ৰোহী শ্লোগান না দিয়ে জনশক্তিকে বিশেষত শিক্ষিত বেকার 
যুবসম্প্রদায়ের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাপূর্বক তাদেরকে সুদক্ষ 
শ্রমজীবী রূপে পরিণত করতে হবে । জনসংখ্যা আদৌ দেশের জন্য 01981 
[010019100 (বড় সমস্যা নয়) বরং 00198 ৮/০৪1100) (বড় সম্পদ) । 
প্রায় দেড়শ কোটি মানব সম্প্রদায়ের অধিকারী পাশ্ববর্তী গণচীন এর জ্বলন্ত 
প্রমাণ । জনশক্তির শ্রম ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে দেশটি আজ অর্থনীতি ও 
সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আমেরিকার মত পরাশক্তিকেও হার মানতে 
বসেছে। 
প্রতিও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে । শোয়াইব (আ.) মালিক পক্ষ আর মুসা (আ.) 
শ্রমিক পক্ষকে বললেন, আমি অহেতুক আপনার ওপর বোঝা চাপিয়ে দিতে 
চাই না। আমি সৎ কর্মপরায়ণদের একজন | সৎ লোকই শ্রমিকের দুঃখ- 
দুর্শী অনুভব করবে । আমি তোমার সঙ্গে আদৌ অনাচারমূলক আচরণ 
করবো না । তোমার পারিশ্রমিক ও বেতন নিয়ে গড়িমসি করবো না। 
বর্তমান বিশ্বে মালিকগণ শ্রমিক হতে দায়িতৃ-কর্তব্য তো যথেচ্ছা আদায় 
করছে । কিন্তু তাদের প্রাপ্য অধিকার নিয়ে ভীষণভাবে তাদের সাথে কষাকষি 
করে চলছে । মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ বাংলাদেশি শ্রমিকদের দ্বারা 
সীমাতিরিক্ত কাজ আদায় করে । প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে তারা ঘমক্তি হয়ে চাকুরি 
করছে কিন্তু তাদের ন্যায্য বেতন-প্রাপ্য পরিশোধ না করায় বহু দুর্ঘটনা 
ঘটছে । আর ক্রমান্বয়ে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের শ্রম-বাজার 
বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । অথচ রাসুল (সা.) বলেছেন, 

.(2896 ২৬৫ ৩8202 29113০৮) 
অর্থাৎ ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিকের বেতন পরিশোধ কর । 

অতএব শ্রমিকদের অধিকার সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না করে প্রতি বছর শুধু 
১লা মে “মে দিবস" পালনপূর্বক শ্রমিক ভাইদের হৃদয়াবেগকে চাপিয়ে রাখা 
যাবে না । বরং তাদের ব্যাপারে ইসলামের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে হবে । 


* সুরা আল-কাসাস: ২৩-২৫ 

; সুরা আদ-দুহাঃ ৮ 

* সুরা আস-সাবা: ১০-১১ 

* মুসনদে আহমদ: ১৭৭২৮, (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১:২৪২) 
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তরজমা : হযরত ইবনে আববাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, হযরত 
রাসুলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইরশাদ করেন, তিনি তাকে উপদেশ দেন যে, 
'পাচটি সম্পদ হারানোর পূর্বে তার মর্যাদা দাও: বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বে যৌবনকে, 
অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, দরিদ্র হওয়ার আগে স্বচছলতাকে, ব্যস্ততার আগে 
তোমার অবসরকে এবং তোমার মৃত্যুর আগে তোমার হায়াতকে গুরুত্ব দাও গনিমত 
রূপে গ্রহণ করো 1” 

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা : ইসলাম মানবাত্ার প্রশান্তি অর্জন, সংশোধন ও আত্মশ্ুদ্ধির উপর 
যেমন তাগিদ দিয়েছে তেমনিভাবে দৈহিক শক্তি অর্জন ও স্বাস্ক্যের প্রতি বেশি 
যত্ববান হওয়ার জন্যে মুসলমানকে উৎসাহিত করেছে । কারণ মানবসৃষ্টির রহস্য 
কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তার যাবতীয় হুকুম আহকাম মেনে চলা । আর 
ইবাদতের জন্যে শক্তির বড়ই প্রয়োজন যা বলার অপেক্ষা রাখে না । তাই ইবাদতে 
স্পৃহা ও জযবা পয়দা হওয়ার ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি প্রভাব বেশ লক্ষণীয় । 
তাই শিরোনামে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সা. অসুস্থতার আগে সুস্থতার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেছেন । এমনকি কুরআনে করীমের বাচন ভঙ্গি দ্বারা ও স্বাস্থ্যের 
গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় । যেমন- আল্লাহু তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে %৫5$:101৯ অর্থাৎ 


নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী এই শব্দ দ্বারা নিজের পরিচয়কে আটবার তুলে ধরেছেন । 
তিনি জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে রাসুল সা.-এর কাছে কুরআন প্রেরণ করেছেন । 
তার প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেন, %% ৬৮৩ ১১১০| এ১::552$ ১৯ অর্থ তিনি 


বিশাল শক্তির অধিকারী ।5 মুহাম্মদ সা.ও ছিলেন বড় শক্তিশালী ৷ আল্লাহপাক 
এককভাবে তীর নবী মুহাম্মদ সা.-কে একশত পুরুষের শক্তিদান করেছেন৷ অহী 
প্রেরণকারী অহীর বাহক এবং অহী গ্রহণকারী সকলেই শক্তিশালী | এতে বুঝা যায় 
শক্তি ও স্বাস্থ্যের কী গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা | তাই আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সা. 
বলেন, যে মুমিন ব্যক্তির শারীরিক শক্তি আছে । তিনি শ্রেষ্ট ও আল্লাহর নিকট প্রিয় 
সে মুমিন হতে যে দুর্বল ও শক্তিহীন ॥ 

নামায, রোজা, হজ, তাহাজ্জুদের নামায ও কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতের 
জন্য শক্তি প্রয়োজন । অনেক লোককে দেখা যায় তারা- তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার 
বড়ই আগ্রহী কিন্তু দুর্বলতা বা অসুস্থতা কারণে পড়তে পারে না । বলা বাহুল্য যাদের 
দ্বারা আমরা ইবাদত করার এবং ইসলামী বিধান মেনে চলার জন্য অদিষ্ট হয়েছি 
তারা সকলেই শক্তিশালী | উপরুস্ত যে আসমানী কিতাব আমাদের উপর নাধিল 
হয়েছে তাও শক্তিশালী । তাই স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং সুস্থতার হেফাজত করা একান্ত 
প্রয়োজন । রাসুল সা. তার সাহাবীকে যিনি সারাদিন রোযা রাখেন, সারারাত নফল 
নামাজ পড়েন, ডেকে বললেন হে আমার সাহাবী জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমার উপর 
তোমার শরীরের হক রয়েছে ৷ 

অর্থাৎ তোমার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করতে হবে । নিজের ইচ্ছামত শরীরকে ব্যবহার করতে 
পারবে না যাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে পড়ে । আল্লাহ তায়ালা সাময়িকভাবে এই শরীর দান 


মে'১০ 


করেছেন তারই ইবাদতে ব্যবহার করার জন্য, যত্রতত্র ব্যবহার করার জন্য নয় । ৭ 
এপ্রিল জাতিসংঘ বিশ্ব স্বাস্থ্যদিবস হিসেবে পালন করে । কোন কোন আধুনিক 
শিক্ষিত লোক যদিও ধারনা করে যে, ইসলামে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি তেমন দিক 
নির্দেশনা নেই, কিন্তু ইসলাম যেভাবে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছে 
এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর সকল খাদ্যদ্রব্য থেকে নিষেধ করেছে । পৃথিবীতে প্রচলিত 
কোন মতবাদ ও ধর্মে এমন নজীর পাওয়া যাবেনা । যেমন- মদপান করা, নেশা 
জাতীয় দ্রব্য সেবন করা ইসলামে জঘন্য অপরাধ ও কবীরা গুনাহ । হাদীস শরীফে 
আছে যতবস্ত মানুষের মধ্যে নেশার সৃষ্টি করে, মানুষকে মাতাল করে, মানুষের 
বেইনের ওপর আঘাত করে সবকিছুকে ইসলাম হারাম করেছে । যত প্রকার নেশা 
অভিমত এই যে, মদ্যপান স্বাস্থ্যের জন্য বেশি ক্ষতিকর । শুধু তাই নয় বরং অনেক 
ঘাতকব্যধি মদপান করার কারণেই সৃষ্টি হয়। ইসলামী আইনবিদগণ ফতোয়া 
দিয়েছেন “ইসলামী বিধানের সূত্র হলো যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে সকল 
ডাক্তার নিশ্চিতভাবে একমত যে, বস্তুটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা সেবন করা স্পষ্ট 
হারাম । যেমন- ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর | এমনকি যারা প্রস্তুতকারক তারাও 
মোড়কের বাইরে সংবিধিবদ্ধ সতকীকিরণ লিখেছেন “ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' 
সুতরাং ধুমপান ইসলামী শরিয়তে নিষিদ্ধ । 

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শরীর কেউ নষ্ট করতে পারবে 
না কেননা এটা আল্লাহ দান করেছেন তার ইবাদতের জন্য ৷ সুতরাং যে কারণে 
শরীর নষ্ট হয় প্রকারান্তরে ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে সে কারণ অবলম্বন করা হারাম | স্বাস্থ্য 
রক্ষা ও শারীরিক সুস্থতার অন্যতম উপায় হলো সর্বদা রোগ প্রতিরোধে সর্তক 
থাকা । যে কারণে সৃষ্টি হয় তা থেকে বেঁচে থাকা ৷ ইসলাম রোগ প্রতিরোধ করার 
শিক্ষার দিয়েছে । এ ব্যাপারে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নির্দেশনা হলো 1১9৮9170107 19 
709০1 10181 0016. অর্থাৎ রোগ হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ কর | চিকিৎসা 
বিজ্ঞানের এই শ্লোগান সর্ব প্রথম ইসলামের নবীর ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে । তিনি 
বলেছেন রোগ সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাকাই আসল ওষুধ । বিশুদ্ধ হাদীসের 
কয়েকটি গ্রন্থ, বোখারী শরীফ, তিরমীজি শরীফ, নাসাঈ শরীফ এবং আবু দাউদসহ 
হাদীসের বহু কিতাবে চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত আছে 
যেগুলো কিতাবৃত তিব (চিকিৎসা অধ্যায়) নামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা 
হয়েছে । মানবদেহে রোগব্যাধি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো- মানুষের অলসতা 
ও কর্মবিমুখতা, তাই রাসুল সা. দোয়া করতেন | ./--40 ৮১+3১231-%0॥ হে 
আল্লাহ! আমি তোমার কাছে অলসতা থেকে পানাহ চাই ।* মানুষ হাটা চলা কম 
করলে এবং কাজে মন না দিলে রক্ত চাপ বেড়ে যায় ৷ ফলে সুগারের সমস্যা দেখা 
দেয় ডায়াবেটিস হয় । আল্লাহ-প্রদত্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও রক্ত চলাচলের রগ ব্লক 
হয়ে যায়। এ গুলো পিছনে অলসতা ও কর্মবিমুখতাই আসল দায়ী । অলসতাই 
অনেক রোগের মূল | অনুরূপ অতিমাত্রায় পানাহার করা ও ইসলাম নিষিদ্ধ | কেননা 
অধিক খাওয়া-দাওয়া ও ক্ষুধা ছাড়া আগ্রহ ছাড়া খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর | 
খাওয়া-দাওয়া প্রসঙ্গে ইসলামের আদর্শ হলো ক্ষুধা অনুভূত হলে আহার করা | যখন 
ক্ষুধা নিয়ে আহার করতে বসবে তখন নিজের পেঠকে তিন ভাগে ভাগ করবে; 
পেটের একভাগ খাবারের জন্য নির্ধারিত করবে; আর এক ভাগ পানির জন্য আর 
এক ভাগ খালি রাখবে । ইসলাম মানুষকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আহার করার শিক্ষা 
দিয়েছে, যেমন- আল্লাহ তায়ালা কালামে মজীদে বলেন, তোমরা আহার কর এবং 
পান করো, তাতে অপচয় করো না অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত খাওয়া দাওয়া ইসরাফ 
তথা অপচয়ের শামিল । শরীরের জন্যে যতটুকু পরিমাণ খাবার প্রয়োজন সে পরিমাণ 
আহার করাই ইসলাম আদর্শ এবং তাতেই রয়েছে সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা । 
মোট কথা ইসলাম মানুষকে আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির উপরও 
গুত্বারোপ করেছে । রাসুল সা.-এর অনেক সুন্নাত বিজ্ঞান ভিত্তিক স্বাস্থ্য সম্মত 
প্রমাণিত হয়েছে । একজন মুমিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুল সা.-এর সুন্নাত 
অনুকরণ করলে তার রুহানী শক্তি ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে, স্বাস্থ্যবান হবে । 
অতএব শিরোনামে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক আমল করতঃ প্রফুল্ন চিন্তে ইবাদত 
বন্দেগী করার জন্যে স্বাস্থ্য রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন | 
আল্লাহ আমাদেরকে জীবনের সর্বত্র কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা মেনে চলার তাওফীক 
দান করুন । 


লেখক: শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম 


* মুস্তাদরিকে ইমাম হাকিম, ৪/৩৪১ 

২ সুরা আল-হজ্জ: ৪০ ও ৭৪ 

৩ সুরা আত-তাকবীর: ২০ 

৪ সহীহ মুসলিম, ৪/২০৫২; দারু এহয়াত্‌ তুরাস আল-আরবী, বৈরত 

৫ সহীহ আল-বুখারী, ২/৬৯৭; দারু ইবনে কসীর বৈরুত, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৭ 


৬ সহীহ আল-বুখারী, ৫/২৩৪১ 
_। আত্তার্তহীদ ৬ 


শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভূমিকা 


জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে শ্রম । 
শ্রমই মানব সভ্যতার ক্রম বিকাশের চালিকা 
শক্তি । শ্রম ব্যতীত জাতীয় জীবনের উন্নতি ও 
অগগ্ঘতি কল্পনা বিলাস মাত্র। এ কারণেই 
রাসূলুল্লাহ (স) শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে 
উৎসাহিত করিয়াছেন ৷ তাহার মতে নিজ হস্তের 
উপার্জনের চাইতে উত্তম উপার্জন আর কিছু হইতে 
পারে না। অপরের নিকট হস্ত প্রসারের চাইতে 
নিজ পিঠে জ্বালানী কাঠের বোঝা বহন করা 
অনেক বেশী উত্তম। মানুষ নিজের খাতে, 
পরিবারের খাতে, নিজের সন্তানদের এবং নিজের 
তা'য়ালার দরবারে সাদ্কা হিসাবে গণ্য হইয়া 
থাকে । রাসুলুল্লাহ (স)-এর মতে প্রথম স্তরের 
ফরযের পর (সালাত, সাউম, হজ্ব, যাকাত) 
(সুনান বায়হাকী, বাব কাসবিল হালাল, ২খ. পৃ. 
২৪) । রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল 
কোন উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও সর্বোত্তম? 
এবং প্রতিটি হালাল ব্যবসা । রাসূলুল্লাহ স)-এর 
মতে, যে ব্যক্তি নিজ হস্তে উপার্জন করিয়া ক্লান্ত 
অবস্থায় সন্ধায় উপনীত হইল, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়া 
সন্ধা করিল। যে কোন বেধ পেশা অবলম্বন 
করিয়া অর্থ উপার্জন ইবাদতের সমতুল্য । তিনি 
বলেন, 

৫৯1 022 ৩191) 
“নিশ্চয় আল্লাহ পেশাজীবি মুমিনকে ভাল 
বাসেন ৷” 
একদা এক আনসারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স)-এর 
নিকট আসিয়া কিছু চাহিলেন । তিনি বলিলেন, 
তোমার ঘরে কি কিছুই নাই? উত্তরে সে বলিল জ্বী 
হ্যা । একখানা কম্বল আছে, যাহার একাংশ আমি 
পরিধান করি এবং অপর অংশ শয্যারূপে ববহার 
করি । তাহা ছাড়া পানি পান করিবার জন্য একটি 
পানপাত্রও আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, 
তাহলে এই দুইটি জিনিসই আমার নিকট লইয়া 
আস । সে উক্ত দুইটি জিনিস লইয়া আসিলে 
রাসূলুল্লাহ (স) তাহা নিজ হস্তে লইয়া উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে ইহার নিলাম ডাকিলেন এবং 
বলিলেন, এগুলো কে ক্রয় করিবে? জনৈক 
সাহাবী বলিলেন, আমি এইগুলি এক দিরহাম 
দিয়া লইতে রাধী আছি। রাসূলুল্লাহ (স) 
বলিলেন, এক দিরহামের চাইতে অধিক দিয়া 
লইবার জন্য কে রাষী? এ কথাটি তিনি দুইবার বা 
তিনবার বলিলেন । তখন এক সাহাবী বলিলেন, 
দুই দিরহাম দিয়া লইবার জন্য আমি রাযী। 
রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে উক্ত দুই বস্ত প্রদান 


মে'১০ 


করিয়া দুই দিরহাম গ্রহণ করিলেন । অতঃপর 
তিনি এই দিরহাম দুইটি আনসারীকে দিয়া 
বলিলেন, ইহার একটি দিয়া তোমার পরিবার 
দিয়া আস । আর অপর দিরহামের বিনিময়ে 
একটি কুড়াল ক্রয় করিয়া আমার নিকট লইয়া 
আস । সে কুড়াল ক্রয় করিয়া রাসূলুল্লাহ (স) 
নিকট আসিলে তিনি নিজ হস্তে কুড়ালের হাতল 
লাগাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, জঙ্গলে যাও কাঠ 
সংগ্রহ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে থাক | আর 
আমি যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না 
দেখি । রাসূলুল্লাহ (স)-এর নির্দেশে সাহাবী জঙ্গল 
হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া তাহা বাজারে বিক্রয় 
করিতে লাগিলেন । কিছু দিন পর দশ দিরহাম 
উপার্জন করিয়া তিনি রাসূলুল্লাহ স)-এর নিকট 
ফিরিয়া আসিলেন এবং ইহার অর্ধেক দিয়া কাপড় 
বাকী অর্ধেক দিয়া খাদ্যদ্রব্য খরিদ করিলেন । 
রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে বলিলেন, 

“অপরের নিকট ভিক্ষার দরুন কিয়ামতের দিন 
তোমার চেহারায় দাগ লইয়া আসা অপেক্ষা 
জীবিকার্জনের ইহা অনেক বেশী উত্তম পন্থা 1” 

এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. 
অর্থ উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেন | তদুপরি 
তিনি শ্রম বিনিয়োগের কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ 
করিয়া দেন । এমনিভাবে সমাজের বেকার সমস্যা 
সমাধানেও রাসূলুল্লাহ (স) বাস্তব ভূমিকা রাখেন । 
ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম অনুমোদন করে না। সমাজে 
ভিক্ষুকের কোন মর্যাদা নাই । রাসূলুল্লাহ (স) 
ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ 
করেন । তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি ধন সম্পদ বৃদ্ধির 
জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করে সে যেন জবল্ত 
অগ্নিপিন্ড ভিক্ষা করে, পরিমাণে তাহা কম বা 
বেশি হউক | যে মানুষের নিকট সব সময় ভিক্ষা 
করিয়া বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় 
উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমন্ডলে কোন 
গোশত থাকিবে না । সমাজ হইতে ভিক্ষাবৃত্তি 
উচ্ছেদের জন্য রাসূলুল্লাহ সে) ঘোষণা করেন, 

“যে মানুষের নিকট ভিক্ষা না করিবার নিশ্চয়তা 
দিবে আমি তাহাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব 1” 
আত্মকর্মসংস্থানের জন্য পূর্ববর্তী সব নবী- 
রাসূলগণ ছাগল চরাইয়াছেন এবং সর্বশেষে 


রাসূলুল্লাহ (স) স্বয়ং ব্যবসা পরিচালনা করেন, 
ছাগল চরাইতেন এবং কিছু কালের জন্য কৃষিকর্মে 
নিয়োজিত ছিলেন । ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল 
কর্মে ও হালাল পথে শ্রম বিনিয়োগ কিছুমাত্রও 
লজ্জার ব্যাপার নয় বরং ইহা নবীগণের সুন্নাত । 
করিয়াছেন বলিয়া হাদীসে বর্ণিত আছে । ইব্‌ন 
আব্বাস (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
দাউদ (আ) বর্ম তৈরি, হযরত আদম (আ) 
কৃষিকাজ, হযরত নূহ (আ) কাঠমিস্ত্রীর কাজ, 
হযরত ইদরীস (আ) সেলাই কাজ এবং হযরত 
মূসা (আ) রাখালের কাজ করিতেন ।' 

শ্রম যদি ক্ষুদ্র ও নিচু ধরনের বিষয় হইত, তাহা 
হইলে নবী-রাসূলগণ সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত 
ব্যক্তি হওয়া সত্তেও তাহাদের মাধ্যমে আল্লাহ 
তায়ালা এই জাতীয় কাজ সম্পাদন করাইতেন 
না। প্রতিটি নবী ও রাসূল ছিলেন 
আত্মনির্ভরশীল । সবাই নিজ হাতে কাজ করে 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন । কেহ কাহারও গলগ্রহ 
বা পরনির্ভরশীল হইয়া থাকেন নাই । রাসূলুল্লাহ 
(স) ভিক্ষাবৃত্তি বা পরজীবি হিসাবে জীবন 
যাপনকে কেবল নিরুৎসাহিত করেন নাই বরং 
তাহা বন্ধের কার্ধকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । শ্রম 
বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিবার সুযোগ ইসলামে 
নাই। বেকার জীবন মানব জীবনের জন্য 
অভিশাপ । সুতরাং নিরলস শ্রম দরিদ্রতার ঘনঘটা 
দূর করিয়া সফলতার সূর্যালোকের সন্ধান দেয় । 
উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের প্রেক্ষিতে শ্রমের গুরুত্ব ও 


মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । 
শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 
ইসলামে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক প্রভ্‌-ভূত্যের 


নয়। এই সম্পর্ক সহমর্মিতা, মানবিকতা ও 
ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম মানুষকে 
হদয়বান হইতে উদ্বুদ্ধ করে কারণ দুর্ভাগা ব্যক্তির 
অন্তরে দয়া-মায়া থাকে না। রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শণ করে 
না আল্লাহও তাহার প্রতি দয়া করেন না । মালিক 
ও শ্রমিকের মধ্যে যে বন্ধ এবং মতবৈষম্য বর্তমান 
পৃথিবীকে বিক্ষুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে ইহার সঠিক 
সমাধান এবং উভয়ের মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমন্বয় 
একমাত্র ইসলামই করিতে পারে । শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে পাম্পরিক সম্পর্ক নিরুপন করিয়া 
রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেন, 
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“তারা (অধীনস্ত ব্যক্তিবর্গ) তোমাদের ভাই । 
আলাহ তায়ালা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত 
করিয়াছেন । আল্লাহ তা'য়ালা কাহারও দ্বীনি 
ভাইকে তাহার অধীনস্ত করিয়া দিলে সে যাহা 


) আত্তার্তহীদ ৭ 


খাইবে তাহাকে তাহা হইতে খাওয়াইবে এবং সে 
যাহা পরিধান করিবে তাহাকে তাহা হইতে 
পরিধান করিতে দিবে । আর যে কাজ তাহার জন্য 
কষ্টকর ও সাধ্যাতীত তাহা করিবার জন্য তাহাকে 
বাধ্য করিবে না। আর সেই কাজ যদি তাহার 
সাহায্য করিবে 1৮ 
উপর্যুক্ত হাদীস হইতে নিম্ন বর্ণিত মূলনীতি সমূহ 
প্রতীয়মান হয়: 
১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই । শ্রমিক 
হইলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য | সুতরাং 
দুই সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেই রূপ সম্বন্ধ 
থাকে মালিক ও শ্রমিকের মাঝেও অনুরূপ 
সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় | 
খাওয়া পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন পূরণের 
মান মালিক ও শ্রমিকের উভর সমান হইতে 
হবে । মালিক যাহা খাইবে ও পরিধান করিবে 
শ্রমিককেও তাহা হইতে খাইতে ও পরিতে 
দিবে অথবা অনুরূপ মানের ও অনুরূপ 
পরিমাণের অর্থ মজুরী স্বরূপ প্রদান করিবে । 
৩. সময় ও কাজ উভয় দিক দিয়াই যাহা 
সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শ্রমিকের উপর 
চাপানও যাইবে না । এমনিভাবে এত দীর্ঘসময় 
পর্যন্তও একাধারে কাজ করিতে তাহাকে বাধ্য 
করা যাইবে না, যাহা করিতে শ্রমিক অক্ষম | 
৪. শ্রমিকের পক্ষে কষ্টকর এমন কাজ শ্রমিকের 
তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে । অধিক 
সময়ের প্রয়োজন হইলে সে জন্য তাহার 
শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করিতে হইবে । 
এমনকি অধিক মজুরির (0৮০91111176) 
প্রয়োজন হইলে তাহাও স্বতঃস্কৃর্তভাবে 
তাহাকে প্রদান করিতে হইবে ।* 
রাসূলুল্লাহ সে) শ্রমিকদের প্রতি সহৃদয়তা পূর্ণ 
ব্যবহার করিবার নির্দেশে দেন, কারণ 
দুর্বব্যহারকারীদের জন্য জান্নাতের দ্বার বন্ধ । 
অধীনস্তদের প্রহার করা ও গালিগালাজ করা 
ইসলামে নিষিদ্ধ । নির্দোষ কোন শ্রমিককে 
অকারণে অভিযুক্ত করা হইলে কিয়ামতের দিন 
আরোপ করিবেন । 
মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার ক্ষমা করা 
তিনি মহত্বের লক্ষণ বলিয়া ঘোষণা দেন । কৃত 
অপরাধের জন্য অধীনস্তদের ক্ষমা করিবার 
পাশাপাশি শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের উপরও তিনি 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন । তিনি নিজেও 
তাহাদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ আচরণ করিতেন । 
হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) দীর্ঘ দশ বছর 
পর্যন্ত তাহার খিদমত করিয়াছেন এবং ছায়ার 
মতো তাহার পাশে রহিয়াছেন। কিন্তু এই 
দীর্ঘকালের মধ্যে তিনি তাহার নিকট কোন 
কৈফিয়ত তলব করেন নাই এবং কোন কাজের 
দরুন তাহাকে কখনো ভর€সনাও করেন নাই । 


মে'১০ 


রি 


জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আসিয়া 
বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কর্মচারীকে (খাদিম) 
কতবার ক্ষমা করিব? রাসূলুল্লাহ (স) নিশ্চুপ 
রহিলেন । লোকটি আবারও বলিল, কর্মচারীকে 
(খাদিম) কতবার ক্ষমা করিব? তিনি বলিলেন, 
ছে এস ও) 
প্রতিদিন সত্তর বার 1” ৃ 
মোটকথা, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হইবে 
ভাইয়ের মত । শ্রমিক-মালিক কর্তৃক অর্পিত 
দায়িত্ব ভাই হিসাবে আজ্জাম দিবে । আর মালিক 
থাকিবে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও 
দরদী | মালিক শ্রমিককে শোষণ করিবে না এবং 
সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্বও তাহার উপর 
চাপাইয়া দিবে না। এমনিভাবে শ্রমিক ছাটাই 
করিয়া তাহাদেরকে অসহায়ত্ের দিকে ঠেলিয়া 
দিবে না। 
মালিকের অধিকার ও কর্তব্য 
শ্রমিক ও মালিকের অধিকার কর্তব্যের বিষয়টি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বর্তমান পৃথিবীতে 
মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক ছাটাই ও 
আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত অবস্থার উত্তব 
হইতেছে এবং অবস্থা দিন দিন জটিল থেকে 
জটিলতর আকার ধারণ করিতেছে । 
বস্তুত এই সব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য অত্যন্ত 
স্পষ্ট । মালিকের প্রধান কর্তব্য হইল, কর্মক্ষম, 
সুদক্ষ ও শক্তিমান এবং আমানতদার বিশ্বস্ত 
ব্যক্তিকে বা ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা | 
কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দুই গুণ ব্যতীত কোন 
কাজে বা শিল্পে সফলতা অর্জন সম্ভব নয় | 
হিসেবে উত্তম হইবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও 
বিশ্বস্ত 1”, 
মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও মজুরী 
নির্ধারণ করিয়া শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করা । 
অন্যথায় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং 
উৎপাদন বিঘ্মিত হয় ৷ মজুরের মজুরী নির্ধারণ না 
করিয়া তাহাকে কাজে নিয়োগ করিতে রাসূলুল্সাহ 
সা. নিষেধ করিয়াছেন । ইসলামী অর্থনীতির 
মজুরী নির্ধারণ সুত্র হইল, ন্যুনতম মজুরী প্রত্যেক 
শ্রমিকের প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হইবে । অর্থাৎ 
প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরী দিতে 
হইবে, যেন সে ইহার দ্বারা তার ন্যায়ান্গ ও 
স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে পারে । রাসূলুল্লাহ সা. 
অধীনস্থদের খোরপোষ দিতে নির্দেশ প্রদান 
করেন । 
উপযুঁক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা যায় 
যে, মালিক শ্রমিকদের ভরন-পোষণের দায়িত্ 
লইবে অথবা এমন মজুরী দিবে, যাহাতে 
তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া যায় । প্রয়োজনীয়তা 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, 
পরিবেশ, চাহিদা, জীবনযাত্রা ইত্যাদি পর্যালোচনা 
করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে । আর এই গুলি 


ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে । 

মালিক শ্রমিক হইতে কি ধরণের কাজ লইতে চায় 
তাহাও পূর্বে আলোচনা করিয়া লওয়া মালিকের 
কর্তব্য । কোন শ্রমিককে এক কাজের জন্য 
নিয়োগ করিয়া তাহার সম্মতি ছাড়া তাহাকে অন্য 
কাজে নিয়োজিত করা জায়িয নাই । ইসলামের 
দৃষ্টিতে কাজ করা মাত্রই শ্রমিককে তাহার 
দায়িত্ব । তবে আগ্রম বা অন্য কোন রকম কোন 
শর্ত থাকিলে ভিন্ন কথা । বস্তত মজুর সম্প্রদায় 
হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া কাজ করিয়া থাকে । 
তাহারা তাহাদের নিজেদের এবং পরিবারবর্গের 
যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এই পরিশ্রম করে 
এবং এই মজুরীই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন । 
এমতাবস্থায় তাহারা যদি পরিশ্রম করিয়া ন্যায্য 
মজুরী না পায় কিংবা প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায় 
অথবা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক সময়মত না পায়, তবে 
তাহাদের দুঃখের কোন অন্ত থাকে না। দুঃখ ও 
হতাশায় তাহাদের হদয়-মন চূর্ন ও ভারাক্রান্ত 
হয়ে যায় । এমনকি তাহাদের অপরিহার্য প্রয়োজন 
পুরণ না হওয়ার কারণে জীবন ও সমাজের প্রতি 
তাহাদের মন বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ্ণ হইয়া উঠে এবং 
হয় । আর ইহাই স্বাভাবিক | এই সব অচলাবস্থার 
সমাধানকল্পে শ্রমিকদের মজুরি সন্বন্ধে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর রহিয়াছে স্পষ্ট ঘোষণা: "শ্রমিকের 
গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তাহার পারিশ্রমিক 
দিয়ে দাও । 

অপর এক হাদীসে আছে, “কিয়ামতের দিন 
অভিযোগ উত্থাপন করিবেন | তন্মধ্যে তৃতীয় 
ব্যক্তি হচ্ছে: যেই ব্যক্তি কাহাকে মজুর হিসাবে 
খাটাইয়া ও তাহার দ্বারা পূর্ণ কাজ আদায় করা 
সত্বেও শ্রমিকের মজুরী দেয় না।' 

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন: শ্রমিকের পারিশ্রমিক 
ও খণ পরিশোধ নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের তালবাহানা 
করা যুলুম; শ্রমের ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের 
মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করে লওয়া বাঞ্ছনীয় । চুক্তি 
মুতাবিক শ্রমিক হইতে কাজ উসুল করিয়া লওয়ার 
পূর্ণ অধিকার মালিকের থাকিবে । এই ক্ষেত্রে 
কোন শৈথিল্য ও উদাসীনতা গ্রহণযোগ্য হইবে 
না। 

শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য 

ইসলাম যেমনিভাবে শ্রমিক মালিকদের উপর 
বিভিন্ন দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ আরোপ 
করিয়াছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও মজুরদের 
উপরও বিভিন্ন দায়িত্-কর্তব্য আরোপ করিয়াছে । 
কারণ সুসম্পর্ক কোন দিনই একতরফাভাবে 
কায়েম হইতে পারে না। এর জন্য উভয় পক্ষের 
সদিচ্ছার প্রয়োজন । পারস্পরিক সমঝোতা 
ব্যতিরেকে তাহা কোনক্রমেই সম্ভব হইতে পারে 
না। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিক নিজের 
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উপর মালিকের কাজের দায়িত্ব লইয়া এমন এক 
নৈতিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, ইহার পর সে এই 
কাজ শুধু পেটের জন্য করে না। বরং করিবে 
আখিরাতের সফলতার আশায় | কেননা চুক্তি পূর্ণ 
করিবার ব্যাপারে কুরআন মজিদে ইরশাদ 
হইয়াছে: 

€১৬:594 901 51544018৯ 
“তোমরা প্রতিশ্রুতি পালন করিবে । প্রতিশ্রুতি 
সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হইবে ।”২ 
শ্রমিকের দায়িত্ব হইতেছে চুক্তি মুতাবিক 
মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত আমানতদারী 
ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করা । পবিত্র 
কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে: 

৬53 এঠএ। ০১৮০552591৯ 
“মজুর হিসাবে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে শক্তিশালী, 
বিশ্বস্ত 1১5 
মজুর বা শ্রমিক দায়িত্ব গ্রহণের পর কাজে 
কোনরূপ গাফিলতি করতে পারবে না । ইসলামের 
দৃষ্টিতে এ এক মারাত্বক অপরাধ | আল্লা তা'য়ালা 
ইরশাদ করেন: 
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“মন্দ পরিণাম তাহাদের জন্য যাহারা মাপে কম 
দেয়, যাহারা লোকের নিকট হইতে মাপিয়া 
লওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন 
তাহাদের জন্য মাপিয়া অথবা ওযন করিয়া দেয়, 
তখন কম দেয় 1১; 
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বিক্রিত আলওয়ান পণ্য ফেরত নেয়া হয়। 


০১৮১৮-৫৭২৯০৯ 


মুঠোফোন : 


মে'১০ 


মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের মধ্যে মাপে 
কম-বেশি করিবার ভাবার্থে এ সব মজুরও শামিল 
উসুল করে এবং কাজে গাফিলতি প্রদর্শন করে । 
যেই কাজ যেভাবে করা উচিত সেই কাজ 
সেইভাবে আঞ্জাম দেওয়া শ্রমিকের দায়িত্ব । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন: “যখন কোন 
বান্দা কাজ করে তখন আল্লাহ তা'য়ালা চান সে 
ভাবেই আঞ্জাম দেয় । 

যে ব্যক্তি আলাহ তায়ালা এবং নিজ মালিকের 
হক আদায় করিতে থাকে সে ইসলামের দৃষ্টিতে 
দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হইবে । এ প্রসঙ্গে নবী 
করীম সা. ইরশাদ করেন, “তিন প্রকারের 
লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হইবে । 
তাহাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে নিজের 
মালিকের হক আদায় করে এবং আলাহর হকও 
আদায় করে ॥ 

যেমনিভাবে শ্রমিকের উপর কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য 
রহিয়াছে এমনিভাবে তাহার কিছু অধিকারও 
রহিয়াছে । ইসলাম শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা 
বিধান করিয়াছে এবং ইহার জন্য সুনির্দিষ্ট 
নীতিমালা ঘোষণা করিয়াছে । এ ব্যাপারে 
ইসলামের প্রথম কথা হইল শ্রমিকের ন্যাধ্য মজুরী 
দিতে হইবে । কোনরূপ টালবাহানা করা যাইবে 
না। তাহার প্রতি তাহার ক্ষমতার অধিক কোন 
দায়িত্ব চাপানও যাইবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় 
উৎপাদনে শরীক থাকিলেও মুনাফায় তাহাদেরকে 
অংশীদার করা হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় 
লাভের মধ্যেও তাহাদেরকে অংশীদার করার 


পরিচালব- মাওঃ শিবির আহমদ 
০8 মাত্রীসা রোড, 
এন.এম. সপ গিফ্ট 


(লভ্যাংশ) হইতেও অংশ দিবে । কারণ আল্লাহর 
মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না । 


লেখক: অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিভাগ, ওমর গনি এম.ই.এস. পোস্ট গ্রাজুয়েট 
কলেজ, নাসিরাবাদ. চ্টগ্রাম-৪২২৫ 
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* মুসতাদারাক হাকেম, ২খ., পৃ. ১২ 

২ আত-তরগীব ওয়াত তারহীব [য], ১খ., পৃ. ২৬১ 

* আত-তারগীব ওয়াত তারহীব [য], ১খ., পৃ. ২৬১ 

” সহীহ মুসলিম, বাবু কারাহিয়াতিল মাসা'লা, ২খ., 
গু 9২০ 

৫ সুনান আবু দাউদ, বাবু কারাহিয়াতিল মাসা'লা, 
৫খ., পৃ. ১৯৫ 

* সহীহ আল-বুখারী, বাব রা'আল গানাম, ২খ., পৃ. 
৭৮৯; সুনান বায়হাকী, বাব জাওয়াঘিল ইজারা, 
২খ., পৃ. ৪৫৮-৯ 

' ফাতহুল বারী, ৪খ., পৃ. ৩০৬; আত-তারগীব ওয়াত 
তারহীব [সা], ২খ., পৃ. ১৪০ 

” ইবৃন মাজাহ, বাবুল ইহসান ইলাল মামালিক, ১১ 
খ., পৃ. ২৩৫; (তিরমিযী, বাবু মা জাঁআ ফিল 
ইহসান ইলাল খাদাম, ৪ খ., পৃ. ৩৩৪ 

* দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ. ৪৯৬-৭ 

+* তিরমিযী, বাবু মা জাঁআ ফিল 'আফ্ওয়ে 'আনির 
খাদিম, ৪ খ., পৃ. ৩৩৬ 

* সূরা আল-কাসাস, ২৮:২৬ 

+২ সুরা বনী ইসরাঈল, ১৭:৩৪ 

** সুরা আল-কাসাস, ২৮:৩৪ 


** সুরা আল-মুতাফৃফিফীন, ৮৩:১-৩ 


আল হাবীব অফসেট প্রেস 
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০১৮১৫৬৩৭২১৫ 
পটিয়া, চট্টগ্রাম । 


ফ্যাশন 


গরিচলক? মোহাম্মদ নুর খাঁ 


ন ০১৮১৭-২০৭৪২১ গরিচালক- মাওঃ আবদুল কুদ্দুস 


০১৭১১-১৭৪৪৩৬ 


আবুল মোতালেব মার্কেট, গুল 


দারুলফনুন 
রহমান ম্যানসন 24 আন্দরকিন্টী 
গ্রাম। ৮৪০৩৪৬ জজ. 
মাদানী ষ্টোর 


বৰ মোড়, কলেজ রোড 
টি মাহবুব আহমদ-০১৭১৬-৪৬৯২৭৮৮ 

খোজারখলা মা্কাজ 

টেকনিক্যাল রোড, সিলেট | 


পরিচালক- মঞ্জু আল-হাসান 
০১৮১৭-৭৩৭৮২২ 
১৬০, আল-জাখরিয়া মাটি, আন্দরকিল্লা, চট্ট 


৬৩ 


বিশদ বাংলা 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক- আলম খোরশেদ 

০১৭১৩-১০৯৯৪০ 

৭৯২/এ, মেহদীবাগ রোড, চট্টথাম ০ 
০১ 


পরিচালক- আবীদ হোসেন 
০১৮১৫-৫১৩৫৭৩ 


৫৯, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২়তলা) 
€০) আন্দরকিল্লা, চট্টঘরাম। ০১৬৭২৪০৬৮৫২ 


৮ 


জীমালখান লেইন, পুরাতন বিমান 


। পুরাত অফিসের পিছনে 
চট্টগ্রাম । ০১৮১৯-৩২৭৯০২ 
১ 
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আল্ল-হারামাইন 
গরিচালক- কারী মুবিন ০১৮১৯-৩৬০৯৩৯ 
৫২ জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, 


লেইন মার্কাজ মসজিদ, চট্টথাম 
লাভলেইন মা চট ০ 


দারুল আরকান ইসলামী একাডেমী 
পরিচালক- মুফতী শাহেদ 

কসমো৷ পলিটন আবাসিক এলাকা, 

পূর্ব নাছিরাবাদ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম । 


৮২, দামপাড়া ব্যাটারী গলি, চট্টথাম। 
ফোন ; ৬১৯৩২০ 
পরিচালক- ওয়ারেসুজ্জামান চৌধুরী 
থামার স্কুল, সার্সন রোড, চট্টথাম। 
ফোন : ৬৩৯৪০৯ 


+* সমস্ত রোগ হতে পরিত্রাণ একমাত্র সৃষ্টিকর্তার করুণার উপরই নির্ভর করে। 


,চট্গ্রাম। 


মে দিবসের ভাবনা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ 


পৃথিবী যখন আধুনিকতার রূপ পরিগ্রহ করছে 
পূর্ণরূপে যখন ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে 
আন্তর্জাতিক জীবন এবং চিকিৎসা, শিক্ষা-দীক্ষা, 
পোষাক-পরিচ্ছেদ, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সকল 
বিষয়েই বিশ্বময় আধুনিকতার ছোয়া লেগেছে । 
মানুষ বুঝতে শিখেছে তার দায়িত্ব কর্তব্য ও 
অধিকার এবং এই নায্য অধিকার আদায়ের 
পন্থাও যখন মানুষ আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে ঠিক 
নামক মার্কেটের রাজপথ রঞ্জিত হলো চির বঞ্চিত 
শ্রমিকদের তাজা রক্তে! সে দিন ছিল ১৮৮৬ 
সালের ১লামে। 

এদিন সেখানকার শ্রমিকগণ ৮ (আট) ঘণ্টা শ্রমের 
দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন । কারণ ইতিহাস 
স্বাক্ষ্য দেয় তৎকালীন আমেরিকাসহ প্রায়ই দেশে 
তাদের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা ছিল না । কখনও 
কখনও একটানা ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে 
অতি সামান্যই | দিনের পর দিন এই অমানবিক 
শ্রম তথা নির্ধাতন চলতে থাকলে শ্রমিকদের 
ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে যায় এবং চৈতন্য ফিরে আসে 
তারা সংগোপনে একে অপরের সাথে মতবিনিময় 
করে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সংগঠিত হয়ে 


নির্দিষ্ট ৮ (আট) ঘণ্টা শ্রমের দাবিতে তীব্র 
তোলে, অবিবেচক এবং 


নির্বিচারে গুলি চালানো শুরু করে এবং এতে 
নিহত হয় বেশ কিছু শ্রমিক । এভাবেই ১লা মে 
তারিখে খেটে খাওয়া মানুষের তাজা রক্তে রঞ্জিত 
ও কলংকিত হলো শিকাগো” শহরের “হে, 
মাকে | 

“হে' মার্কেটের শ্রমিকদের এই ত্যাগ ও আত্মদান 
বিশ্ববিবেককে সাময়িকভাবে হলেও জাগিয়ে 
তুলতে সক্ষম হয় এবং শ্রমিকদের ৮ (আট) ঘন্টা 
শ্রমের দাবী শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়া হয়। কিন্তু 
সত্যিকার বাস্তবতা কি? আজও কি শ্রমিকদের 
উপর অমানবিক নির্ধাতন চলে না? আজও কি 
গার্মেন্টস শ্রমিকদের ৮ (আট) ঘন্টার চাইতে 
বেশি পরিশ্রম করিয়ে নেয়া হচ্ছে না? অতি 
আধুনিকতার যুগে বাস করেও কলিকাতায় আজও 
কি মানুষ বুকে জৌয়াল ঠেকিয়ে মানুষ বয়ে 
বেড়ায় নাঃ আজও কি লংঘিত হয় না শ্রমিক 
আইন? 


মে'১০ 


তবে কি একথায় সত্য নয় যে, মেহনতি মানুষের 
সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা এবং বুকের উত্তপ্ত রক্তের 
বিনিময়ে অর্জিত সফলতা বলতে শ্রমিকরা শুধুমাত্র 
“মহান মে দিবস” নামে একটি দিন ছাড়া কিছুই 
অর্জনে সক্ষম হয়নি? বরং তারা যে, তিমিরে ছিল 
আন্দোলনের ১২৪ বছর পর আজও সেই 
তিমিরেই অবস্থান করছে । আজও বিভিন্ন ভাবে 
নির্ধাতিত হচ্ছে শ্রমিক সমাজ । 

অবশ্য শ্রমিকদের আন্দোলনের ২১/২২ বছর পূর্বে 
আমেরিকার বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকন 
(১৮৬১-১৮৬৫ রাজত্বকাল) তৎকালীন 
আমেরিকার দাস প্রথার দৃশ্য দেখে চলেছিলেন, 
“দাস প্রথা যদি অন্যায় বলে বিবেচিত না হয় তবে 
পৃথিবীতে অন্যায় বলে কিছুই নেই । তিনি আরও 
বলেন, 'অৰষ সবহ বিত্ব পত্বধঃবফ বয়ধষ. 
অর্থাৎ মানুষ মাত্রই সমান অধিকার নিয়ে 
জন্মেছে ।* এই মানবতাবাদী প্রেসিডেন্টকে 
মানবতার শক্র অভিনেতা “উলকিস* ১৪ এপ্রিল 
১৮৬৫ সালে গুলি করে হত্যা করে । এই মহান 
নেতার মৃত্যুর মাত্র ২১ বছর পর তার দেশেই 
চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে কলংকিত করা হয় 
সেখানকার ইতিহাস । প্রকৃতির কী নির্মম ও অদ্ভুত 
পরিহাস! 

সত্যিকার মানবতাবাদী নেতাদের আদর্শ বাস্ত 
বায়ন হয় না বলেই প্রত্যেকেই স্ব-স্ব অধিকার 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত । যেমন আজও 
শ্রমিকদের যথাযোগ্য মর্যাদার আসন দেয়া হয়নি । 
আজও স্বার্থান্বেষী মানুষের তৈরী বাধার প্রাচীর 
ভেঙ্গে গুড়িয়ে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সৌহার্দ্য- 
সম্প্রীতির এক মিলিত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হয়নি । উত্তর আধুনিক যুগে বাস করেও স্বার্থান্ধ 
মানুষেরা শ্রমিকদের সমগোত্রীয় কিংবা তাদের 
আত্রীয়-স্বজন হতে পারে এমন কথা ভাবতেও 
পারে না। এমন কি আমরা যারা নিজেদের 
শিক্ষিত ও সভ্য ভাবি তারাও শ্রমিক শ্রেণীকে 
আপনজন ভাবতে পারি না তারাও যে আমাদেরই 
মত রক্তে মাংসে গড়া মানুষ, তারও যে দুঃখ কষ্ট 
পেলে কাদে আবার আনন্দিত হলে প্রাণ খুলে 
হাসে, এসব যেন বর্তমান তথাকথিত সমাজের 
লোক ভাবতেই পারে না । 


অথচ আজ থেকে ১৪ শত বছরেরও পূর্বে 


সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, “তোমাদের 
চাকর-চাকরানী ও দাস-দাসী প্রকৃত পক্ষে 
তোমাদের ভাই । তাদেরকে আল্লাহ তোমাদের 
অধীনস্থ করে দিয়েছেন । সুতরাং আল্লাহ যার 
ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে তার 
ভাইকে যেনো তাই খাওয়াই যা সে নিজে খায় 1” 


তিনি আরও বলেছেন, “তোমরা এদের শ্রমিক) 
সাথে সদ্যবহার করবে । তোমরা কি জানো না 
তাদেরও তোমাদের ন্যায় একটি হৃদয় আছে? যা 
ব্যথায় ব্যথিত হয়, আনন্দে আনন্দিত হয় ।' 

মানুষ যেন শ্রমিকদের ছোট না ভাবে অবহেলা ও 
ঘৃণার চোখে না দেখে, সে কথা স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে মানবতার চির কল্যাণকামী মহামানব 
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, “তোমাদের 
কোন ভৃত্য যদি তোমাদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে 
নিয়ে আসে, তখন তাকে হাতধরে নিজের সঙ্গে 
খেতে বসাও। সে যদি বসতে অস্বীকার করে 
তবে দু-এক মুঠি খাদ্য অন্ততঃ তাকে অবশ্যই 
খেতে দেবে । কারণ সে আগুনের উত্তপ্ত ধুম এবং 
খাদ্য প্রস্তুত করার কষ্ট সহ্য করেছে ।” এমনিতেই 
তো আর আমাদের প্রিয়তম রাসুল (সা.)-কে 
মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বলে 
আখ্যা দেননি | হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রা.) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সো.) বলেন “তোমরা 
পারিশ্রমিক পরিশোধ করবে ৷ মহাগ্রন্থ আল- 
কুরআনেও শ্রমের কথা উল্লেখ আছে, যেমন-“যখন 
তোমাদের সালাত (নামায) শেষ হয়ে যাবে তখন 
তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো (শ্রমের জন্য) 
আর আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণে বের হয়ে যাও ।' 
ইসলাম ধর্মের মহান প্রচারকবৃন্দ তথা নবী- 
রাসূলগণ পর্যন্ত নিজেদের শ্রমলন্ধ অর্থ দিয়ে 
জীবিকা নির্বাহ করেছেন । এমন কি সাইয়েদুল 


থাকতে দেখা আমার পক্ষে অত্যন্ত অসহনীয় । 
রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোনদিন ভিক্ষা 
করবে না বলে আমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হবে, আমি 
তার জান্নাত লাভের জিম্মাদার হয়ে যাব ।' স্বয়ং 
নবী নন্দিনী, সকল জান্নাতী রমণীর সর্দারিণী 
হযরত ফাতিমাতুজ্জাহরা (রা.)-এর সু-কোমল 
পিঠে ও বুকে দাগ পড়ে গিয়েছিল কুয়া থেকে 
পানি তুলতে এবং তা বহন করতে গিয়ে! শেরে 
খোদার স্ত্রী নবী দুলালী হযরত ফাতিমা (রা.)-এর 
আটা পিসতে গিয়ে!! তবুও তিনি কখনও অধৈর্য 
হননি এবং শ্রমবিমুখও হননি | 

রাসূল (সা.)-এর শ্রেষ্ঠতম সাহাবী হযরত ওমর 
(রা.) প্রায় সময়ই জোর দিয়ে বলতেন, 
“তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যেন জীবিকা নির্বাহ 
বন্ধ করে না দেয়, আর কেউ যেন বসে না থাকে 
যে, হে আল্লাহ আমাকে খাদ্য দাও! কেননা 
তোমরা ভালভাবেই জানো যে, আকাশ থেকে 
সোনা রুপা এমনি-এমনি ঝরে পড়ে না । আমরা 
জানি, এই হযরত ওমর (রা.) যখন বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিপতি তখনও তিনি জেরুযালেম 
যাওয়ার পথে তার খাদেমকে চোকরকে) উটের 
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পিঠে চড়িয়ে নিজে সে উটের রশি ধরে বিশাল 
তপ্ত মরুপথ পাড়ি দিয়ে শ্রমিকের মর্যাদা এবং 
সাম্যের নজিরবিহীন অনুপম আদর্শ স্থাপন করে 
গেছেন । যা বর্তমান যুগে কল্পনাতেও আসে না। 
ইসলাম চিরদিনই শ্রমকে সম্মানজনক উপায় 
হিসেবে চিহিতি করেছে । উৎসাহিত করা হয়েছে 
শ্রমের প্রতি । ইসলামে মর্যাদা দেয়া হয়েছে 
শ্রমিককে, নিশ্চিত করা হয়েছে তার পরিপূর্ণ 
অধিকার | যেমন রাসূল (সা.) বলেন, “কিয়ামতের 
দিন আমি সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে 
দাড়াব, যে লোক কাউকে শ্রমিক নিয়োগ করে 
পূর্ণরূপে কাজ আদায় করে নিলো কিন্তু তার 
পরিশ্রমিক দিলো না।” । তিনি আরও বলেন, 
“আপন সন্তান-সন্ততির ন্যায় তাদের শ্রমিকদের) 
যথাযথ মর্ধাদা ও সম্মানের সাথে তত্বীবধান করবে 
আর তোমারা যা খাবে, তা হতে তাদেরকও 
খেতে দেবে । 

ইতিহাস সাক্ষী! পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত 
কোন মহামনীষীই শ্রমিকদের ব্যাপারে এতো 
উদার এবং এতো সম্মানজনক মর্যাদা দিতে সক্ষম 
হননি । তিনি জানতেন যে, খেটে-খাওয়া মেহনতী 
মানুষের প্রাপ্য মর্ধাদা না দেয়ার অর্থই হচ্ছে 
মানবতার অপমান । তিনি আরও জানতেন, 
শ্রমিকের মর্যাদা না দিলে মানুষ শ্রম বিমুখ হয়ে 
পড়বে, মানবতা ও সভ্যতার উন্নতিও মুখ থুবড়ে 
পড়তে বাধ্য হবে । তাইতো তিনি মৃত্যুর মুখে 
দীড়িয়েও বলেন, “সালাত নোমায) ও তোমাদের 
মালিকানাধীন অধীনস্থদের প্রতি বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য রাখবে |” 

পরিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে উদাত্ত আহ্বান 
জানাতে চাই, আসুন চির কল্যাণ ও শাশ্বত ধর্ম 
ইসলামের দিকে ফিরে যাই এবং নির্যাতিত, 
নিম্পেষিত, বঞ্চিত শ্রমিকদের নায্য দাবী পূরণে 
সচেষ্ট হই । আমরাও বলতে শিখি, শ্রমিকরা 
আমাদের মতই রক্তে, মাংসে গড়া মানুষ । তারা 
কারো সন্তান, তারা আমাদেরই আপন জন । 
আমাদের মত তাদেরও রয়েছে মন, আছে আশা- 
আকাংখা, আছে স্বপ্ন, ভালবাসা আছে আমাদেরই 
মত স্বাধীনভাবে সম্মান নিয়ে বেচে থাকার 
অধিকার... | 


লেখক: প্রভাষক 
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ 


* অধ্যাপক কে, আলী আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস 
২ তথ্য: প্রাণ্ডক্ত 

ও বুখারী ও মুসলিম শরীফ 

৪ তিরমিযী 

৫ ইবনে মাজাহ 

১ সহীহ আল-বুখারী 

+ আল-হাদীস 
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“ইসলাম ভারতবর্ষে একটি উজ্ভ্বল আলোকবর্তিকা নিয়ে আসে, যা 
অন্ধকার থেকে মানবতাকে এমন সময়ে উদ্ধার করে যখন প্রাচীন 
সভ্যতা পতনোন্মুখ এবং উন্নত নৈতিক আদর্শ সমূহ কেবল নিরস 
বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার মধ্যে সংকোচিত হয়ে পড়ে । অন্যান্য দেশের মত 
ভারতেও ইসলামের বিজয় রাজনীতির জগতের চাইতে বুদ্ধি ও চিন্ত 
র জগতে বিস্তৃতি লাভ করেছে । আজো মুসলিম বিশ্ব অধ্যাত্িক 
ভ্রাতৃত্ব বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলমানগণ তাওহীদ ও 
মানুষের সমতাকে একত্রে আকড়ে ধরে আছে । দুর্ভাগ্যজনকভাবে 
এদেশে ইসলামের ইতিহাস শত বছর ধরে সরকারের সাথে 
সম্পৃক্ত । ফলে ইসলামের মূল চেতনায় পর্দা পড়ে গেছে এবং এর 
ফলাফল ও অবদান জনগণের চোখের আড়ালে চলে গেছে।” 


এন. এস. মেহতা 
15127712710 1112 17017 0/1/1221107. পৃ. ৩১৬-৭ 
মাওলানা সাইয়েদ সাবাহ উদ্দীন আবদুর রহমান 
হিন্দুস্থানকে আহদে উস্তা কি এক ঝলক গ্রন্থ হতে সংকলিত 
অনুবাদ: সম্পাদক, আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম । 


) আত্তার্তহীদ ১১ 


পৃথিবীতে যখন মিথ্যা-সত্যের, পাপ-পুণ্যের, 
ঘৃণা-প্রেমের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংক্কার 
আধ্যাত্মিকতা ও একেশ্বরবাদ স্থান দখল করে 
তখন পবিত্র আরব ভূমিতে পুণ্যাত্সা ও বিশ্বের 
রহমত স্বরূপ হযরত মুহাম্মদ সা.-এর আবিভৰি 
হয় । এ কথার অভিব্যক্তি মহান আল্লাহর ঘোষণায় 
স্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয় । আল্লাহ বলেন, 'আমি তো 
প্রেরণ করেছি; সমগ্র মানবজাতির জন্যে 
সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে | 

আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ছিলেন 


দুনিয়াবাসীর নিকট আবর্তিত হন । এ কারণে 
তাকে 9981 07 10]79 [01001791 বা নুবুয়তের 
সীলমোহর বলা হয় । তিনি কেবল সর্বশেষই নন, 
সর্বশ্রেষ্ট নবীও ছিলেন । 
বিশ্বমানবতার মক্তি ও কল্যাণই ছিল তার যুগপৎ 
কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য | পারস্পরিক দ্বন্ব-কলহের 
পরিবর্তে সৌহাদ্য, মাহাত্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও 
সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি খ্যাত 
হয়ে আছেন । রাসুল সা.-প্রদত্ত সংবিধানে প্রশংসা 
করতে গিয়ে খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ ৬/1111910 
1৬10] মন্তব্য করেন: 16 19৮99196076 10191) 
(09 10101017910) 11) 1015 1981 07989007955 ৪ 
1195601 1001110, 1701 0101 01 119 ০৬7 
8০9, ট০ 0181] 9295. অর্থাৎ মদিনার সনদ 
শুধু যে যুগের নয়, বরং সর্বযুগে মুহাম্মদ সা.-এর 
বিরাট মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে । 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর পক্ষেই কেবল সম্ভব 
জাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত 
করতে । তার এ বৈপ্লবিক সংস্কার নিঃসন্দেহে 
পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার | পনের "শ 
বছর পূর্বে আর উপদ্বীপে মহানবী সা. তার কিছু 
খ্যক প্রাণ উৎসর্গকারী অনুগামীদের সাথে নিয়ে 
পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত তত্কালীন আরব 
সমাজে যে মৌলিক বিপ্রবের সূচনা করে তা 
বিশ্ববাসীর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে । এ কথার 
স্তুতি গেয়ে জর্জ বান্ডিশ বলেন: “যদি গোট 
বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায়, আদর্শ ও 
মতবাদসম্পন্ন মানবজাতিকে এক্যবদ্ধ করে 
একজন নায়কের শাসনাধীনে আনা হতো তবে 
একমাত্র মুহাম্মদ সা. সবপেক্ষা সুযোগ্য 
নেতারপে তাদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে 
পরিচালিত করতে পারতেন ।' 

পৌত্তলিক ও কুসংক্কারাচ্ছনন আরব জাতিকে একই 
আল্লাহর ইবাদতে মত্ত করে তুলেছিল । এ 


মে'১০ 


যাবৎকালে পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী, সমাজ 
চিন্তাবিদ, দার্শনিক বা কোন রাজনৈতিক দলের 
মেনিফেস্টো অথবা ইশতিহার মানব জাতিকে 
এভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি । তাই আল্লাহর 
রাসুলের এ বৈপ্লবিক সংস্কার পৃথিবীর ইতিহাসে 
এক উজ্জ্বল মাইল ফলক । 

নবী করিম সা.-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণস্বরূপ মহান 
আল্লাহ তার মধ্যে যে অনুপম মৌলিক গুণাবলির 
সমাবেশ ঘটিয়েছেন তার উল্লেখ করে আল্লাহপাক 
বলেন: “হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি 
এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে 
আহ্বায়করূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে 1” 
মুফতি মুহাম্মদ শফি রহ. তাসসিরে মা'আরিফুল 
কুরআনে বলেন, তিনি (নবী সা.) কিয়ামতের দিন 
উম্মতের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন । যেমন- 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদিস 
থেকে জানা যায়: কিয়ামতের দিন হযরত নৃহ আ. 
উপস্থিত হলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, 
আপনি আমার বাণী-বাতসিমৃহ আমার উম্মতের 
নিকট পৌছিয়েছিলন কি? তিনি আরজ করবেন 
যে, আমি যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছি । অতঃপর 
তার উম্মতগণ একথা অস্বীকার করবে যে, তিনি 
ওদের নিকট আল্লাহর বার্তা পৌছে দিয়েছেন । 
যে, আপনার এ দাবির স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে 
কি? তিনি আরজ করবেন যে, মুহাম্মদ সা. এবং 
তার উম্মত এর সাক্ষী । কোন কোন রেওয়ায়েত 
আছে, তিনি সাক্ষী হিসেবে উম্মতে মুহাম্মদীকে 
পেশ করবেন এবং তারা তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান 
করবে । তখন হযরত নৃহ আ.-এর উম্মত বলবে, 
পারে! সে সময় এদের তো জন্মই হয়নি, 
আমাদের সুদীর্ঘকাল পরে এদের জন্ম, তখন 
উম্মতে মুহাম্মদী এই বরে যুক্তি প্রদর্শন করবে যে, 
আমরা উপস্থিত ছিলাম না ঠিকই, কিন্তু এ সং 
আমরা রাসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট শুনেছি, যার 
ওপর আমাদের পূর্ণ ঈমান ও অটুট বিশ্বাস 
রয়েছে । তখন রাসুল সা. স্বীয় সাক্ষ্যের মাধ্যমে 
নিজ উম্মতের সমর্থনে বলবেন, “নিঃসন্দেহে আমি 
তাদেরকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম | তিনি স্থীয় 
উম্মতের মধ্য থেকে সৎ ও শরিয়তানুসারী 
ব্যক্তিবর্গকে বেহেশেতর সুসংবাদ দেন | তিনি 
অবাধ্য ও নীতিচ্যুত ব্যক্তিবর্গকে আযাব ও শাস্তির 
ভয় প্রদর্শন করেন । তিনি উম্মতকে আল্লাহপাকের 
সত্তা ও অস্তিত্ব এবং তার আনুগত্যের প্রতি 
আহ্বান করেন । তিনি জ্যোর্তিময় প্রদীপ বিশেষ | 
কুরআন বর্ণিত এ সকল অনুপম গুণাবলি তাকে 
সর্বশ্রেষ্ট নবীর আসনে সমাসীন করে | ইউরোপীয় 


লেখক 1৬. 17. 17981 পৃথিবীর একশজন শ্রেষ্ঠ 
মহামানবের যে জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন তার নাম 
রেখেছেন [116 17011016] । তিনি ১০০ জন 
মহামানবের তালিকায় মহানবী সা.-এর নাম 
রেখেছেন একেবারে শীর্ষে | 11981 তার বইয়ের 
1709001001017-এ বলেন, “পৃথিবীর একশজন 
নাম কেন এক নাম্বারে বাছাই করমালম তা আমার 
পাঠকদের বিস্মিত করবে এবং অন্যরা প্রশ্নও 
তুলতে পারে । কিন্তু তিনি হলেন, ইতিহাসের 
একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধরীয় ও ইহজাগতিক উভয় 
দিক দিয়ে চরমভাবে সফলকাম 

সবেতিভাবে পাপ-পঞ্চিলতায় নিমজ্জিত একটি 
জাতিকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাতে প্রয়োজন 
ছিল একজন সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর ৷ বিষাক্ত সমাজ 
ব্যবস্থাকে সংস্কার করার জন্যে মহানবীর আবিভবি 
ছিল সমোচিত ও যুক্তিসঙ্গত | এতিহাসিক 7. ]€. 
17110 তার 17150015 01 0)6 1805 গ্রন্থে এ 
কথার প্রতিধ্বনি করেছেন অত্যন্ত সাবলীল 
ভাষায় । তিনি বলেন, “মহান ধময়ি ও জাতীয় 
নেতার আর্বিভাবের জন্যে মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল 
এবং সময়ও ছিল মন স্তান্তিকতাপূর্ণ । 

হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন [0171৬০19891] 
010101)6 ধর্মপ্রচার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র 
0017159158] | সার্বজনীন ও বিশ্বজনীন | তিনি 
ছিলেন মানবতার নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-সর্বকালের 
জন্য । সকল মানুষের জন্য তার আদর্শ 
অনুকরণীয়, অনুসরণযোগ্য । সুমাত নামে পরিচিত 
গোটা বিশ্বে ১৩০ কোটি মানুষের জীবনাদর্শের 
ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং কিয়ামতের 
অবধি তা আচরিত হবে নিঃসন্দেহে । পৃথিবীর 
সৃষ্টির ইতিহাসে এ পর্যন্ত যত 7২০017061-এর 
আবিভবি ঘটেছে তাদের সাথে রাসুলুল্লাহ সা.-এর 
শ্রেষ্ঠত্ব এখানে যে, তাদের প্রত্যেকই সংস্কার 
কর্মসূচিতে কোন এক বিশেষ দিকের ওপর জোর 
দিয়েছিলেন । পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ সা. 
আধ্যাত্মিক, রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রনীতিসহ সকল 
ক্ষেত্রে সবত্মিক সংস্কার সাধন করেন । পৃথিবীর 
ইতিহাসে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা বাতলে 
দিয়েছে পার্থিব ও পরকালীন উভয় জগতের সকল 
সমস্যার সমাধান । 
বিশ্ববাসীকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, “হে 
ঈমানদারগণ! নিশ্চিত জেনো মদ, জুয়া, মূর্তি 
এবং তীর নিক্ষেপ এসবই নিকৃষ্ট শয়তানি কাজ । 
কাজেই এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরো থাকো । 
যাতে তোমরা মুক্তিলাভ ও কল্যাণ পেতে পার । 
উচু-নীচু ভেদাভেদের কালো প্রাসাদ ভেঙে দিয়ে 
মানুষে-মানুষে সাম্য, সৌহাদর্চ ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় 
মহানবী সা.-এর আহ্বান ছিল হৃদয়গ্রাহী | তিনি 
সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন, “আরবের ওপর 


॥ আত্তার্তহীদ ১২ 


নেই; প্রত্যেকই আদমের সন্তান। আর আদম 
আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি থেকে ।' 
দাসপ্রথার চিরস্থায়ী বিলোপ সাধনের লক্ষ্যে 
বিশ্বনবী সা. কৃতদাস যাযেদকে নিযুক্ত করলেন 
মুসলমানদের সেনাপতির আসনে । কাফি বেলাল 
সম্মানজনক পদে । আনাস, সালমান ফারসি ও 
সহায়েব রুমি এবং অপরাপর কৃতদাসগণ 
সামাজিক মযাঁদা লাভ করেন । 

বিয়ের প্রথা প্রবর্তন, বিধবাহ বিয়ে, তালাক, 
স্ত্রীলোকের জন্য মৃত পিতা বা স্বামীর সম্পত্তি 
ভোগের অধিকার প্রভৃতি দ্বারা হযরত মুহাম্মদ সা. 
সমাজে আমুল পরিবর্তন সাধন করেন । নারী 
পদতলে সন্তানের বেহেশত । 

পারিবারিক পরিমণ্ডলে স্ত্রীলোকের অধিকার 
সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মহানবী সা. কুরআনের 
বাণী উচ্চারণ করে বলেন, “আর পুরুষদের যেন 
স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে 


ব্যক্তি ও সমাজ' এ দুয়রে সমন্বয়ের ওপর মানব 
কল্যাণ নিহিত । নবী করিম সা.নামাযভিত্তিক 
সমাজ ব্যবস্থা” ও যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা' 
প্রবর্তন করে ব্যক্তি ও সমাজের মাঝে এক 
অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন । তিনি সমাজ ও 
রাষ্ট্রীয় জীবনের কল্যাণের লক্ষ্যে স্বতঃস্কুর্তভাবে 
ঘোষণা করেন, স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ । 

এতিহাসিক মদিনা সনদ মুসলিম ও অমুসলিম 


ক্স আরবী, ৮: বালা রস 


সী 


১14৬ 6110] নচ নর্ভরতায় আরবী উহ সকলপকার ক. 
বোন, ৬1 -8 পুস্তক এবং যাবতীয় ছাপার কাজের জন্যে আজই 


সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে, অবসান 
ঘটায় হিংসা, বিদ্বেষ ও কলহের । তিনি 
খিস্টানদের সাথে যে (07919) সম্পাদন 
করেন তা জগতের ইতিহাসে সংখ্যালঘুদের 
(11170111199) প্রতি সহনশীলতা, মহানুভবতা 
ও সদয় দৃষ্টির এক অপূর্ব উদাহরণ | দেশ, কাল 
ও রাষ্ত্রীয় ভৌগোলিক সীমারেখার গণ্ডি পেরিয়ে 
মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ও শোষণহীন সমাজ 
প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে নবী করিম সা. যে বিপ্রবী 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার স্ততি গেয়ে [10111] 
1. [100 মন্তব্য করেন: আরবের ইতিহাসে 
রক্তের সম্পর্কের চাইতে বরং ধর্মের ভিত্তিতে 
সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনের এটাই প্রথম প্রচেষ্টা । 
মদিনা প্রজাতন্ত্ই পরবতীকালে বিশাল ইসলামি 
রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে | 

জীবনকে উৎসর্গ করেন । দাস-দাসীর প্রতি তার 
ব্যবহার ছিল অত্যন্ত বিনয়ী । ভৃত্য বা চাকরকে 
বলেন, “দিনে অন্তত ৭০ বার ॥" তিনি বলেন, 
'আমি শাস্তি প্রদানের জন্যে আবির্ভূত হয়নি; 
শান্তির দূত হিসেবে এসেছি ।' শিক্ষা ও জ্ঞানের 
বিকাশ সাধনে মহানবী সা.-এর অবদান 
মানবজাতির ইতিহাসে এক নব দিগন্তের সূচনা 
করে। শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক 
সকল মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয । তিনি 
ঘোষণা দেন: প্রয়োজনে পদব্বজে চীনে গমন করে 
বিদ্যার্জন কর ।' জ্ঞানের বিকাশ সাধনে রাসুলুল্লাহ 
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71018 :01711 078969, 03930085756 


মে'১০ 


সা.-এর অবদান করতে গিয়ে 0101110 7. 17111 
বলেন: “নিজে উম্মি হয়েও নবীয়ে করিম সা. 
এমন একখানা গ্রন্থ প্রদান করেন যা আজও 
বিশ্বের এক দশমাংশ অধিবাসীদের কাছে সমস্ত 
বিজ্ঞান, ধর্ম ও সাধারণ জ্ঞানের ভাগ্ডারূপে 
পরিগণিত ।' 

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা 
নির্দিধায় বলা যায় যে, মহানবী সা.-এর আবিভৰি 
শুধু একটি দেশ বা জাতির জন্য নয়; বরং সকল 
যুগের সর্বকালের এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য 
একটি নতুন জীবনব্যবস্থা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার 
জন্যই তিনি আবির্ভীত হয়েছিলেন । দেশ-কালের 
উধ্র্বে সমগ্ৰ মানবজাতির জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন একটি আদর্শ ও মানবিক জীবন- 
বিধান। সে আদর্শের আলোকে উদ্ভাসিত 
মহানবীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত একটি জাতি যুগ যুগ 
ধরে নেতৃত্ব দিয়েছে সমগ্র বিশ্বকে । জ্ঞানের 
আলোকবর্তিকা তুলে ধরিয়েছেন বিশ্বমানবতার 
সম্মুখে । মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সা. 
তাই বিশ্ব ইতিহাসের এক কীর্তিমান মহাপুরুষ ও 
সফল সংস্কারক । অতএব তার জীবনাদর্শ বিশ্ব 
শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র গ্যারান্টি । 


লেখক: প্রভাষক, আশেকানে আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ 
পাঁচলাইশ, উট্টগ্রাম-৪২১৩ 


১ আল-আমিয়া ২১:১০৭ 
২ সাবা ৩৪:২৮ 
১ আল-আহ্যাব ৩৩:৪৫ 


পার্ক তত্রা্বধানঃ মঈন্দ্দান মুহাম্মদ আতিফ 
১৩, জি. এ. ভবন দ্বিতীয় তলা, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


) আত্তার্তহীদ ১৩ 


[জী বনী 
ওয়াশিংটন আরভিংঃ 


ইসলামের এঁতিহ্য অনুসন্ধানী গবেষক 


আমেরিকান সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা আন্ত 
জাতি খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাদের মধ্যে 
প্রথম হলেন ওয়াশিংটন আরভিং। সারা বিশ্বের, 
এমনকি বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েরাও এই 
সাহিত্যিকের বিভিন্ন গল্পের সঙ্গে পরিচিত | তার 
অমর সৃষ্টি “রিপ ভ্যান উইঙ্কেল (1২10) ৮৬৪1) 
৬10119) আমেরিকার লোক সাহিত্যের সবচেয়ে 
সুপরিচিত ও জননন্দিত চরিত্র । কৃষি কাজের 
চেয়ে শিকার ও মাছ ধরা ছিল এই চরিত্রের কাছে 
বেশী প্রিয়। সে একদিন শিকার করতে গিয়ে 
ঘুমিয়ে পড়ে । তার সেই ঘুম ভাঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছর 
পর | এই অকর্মণ্য সদাহাস্যময় চরিব্রটিকে লেখক 
যে অনুপম বর্ণনায় মূর্ত করেছেন, তা বিশ্বের 
আনাচে-কানাচে অগণিত পাঠককে চমৎকৃত 
করেছে । 

কিন্ত খুব কম লোকই জানেন যে ওয়াশিংটন 
আরভিং কেবল একজন মহান গল্পকারই ছিলেন 
না, একজন বিশিষ্ট জীবনীকার ও ইতিহাসবেত্তাও 
ছিলেন । আমেরিকানদের মধ্যে তিনিই প্রথম 
ইসলামের সত্যিকারের রূপটি আবিষ্কার করতে 
পেরেছিলেন ৷ ওয়াশিংটন আরভিং রচিত হযরত 
মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী গ্রন্থ ছিল তার সম্পর্কে 
আমেরিকায় প্রকাশিত প্রথম দরদী রচনা | 

একথা সত্য যে মহান সাহিত্যিক, পণ্ডিত, 
দার্শনিক, কবি ও আধ্যাত্ববাদী র্যালফ ওয়ালডো 
এমারসন (1২৪1]01 ৬/৪1009 12100017507) 
“ম্যান দি রিফর্মার” (৬1917 1179 [২০0101091-) 
শীর্ষক রচনায় হযরত মুহাম্মদ সা. ও খলীফা ওমর 
রা.-এর প্রশস্তি গেয়েছেন । কিন্তু তার এই প্রশস্তি 
রচিত হয় ওয়াশিংটন আরভিং কর্তৃক ইসলামের 
বিস্তৃত গৌরব ও আদর্শকে আবিষ্কার করার বহু 
বছর পর। ১৮৪০ সালে অডিনবার্ণে “অন 
হিরোজ,হিরো-ওয়ার্শিপ গ্যান্ড দি হিরোইকস ইন 
হিষ্ট্রি দি হিরো ত্যাজ প্রফেট” (00. 1701-09৪, 
17010-৮/0191010 8170 (106 13101-9109- 1179 
11010 ৪3 7001791) শিরোনামের বক্তৃতামালায় 
টমাস কারলাইল ইউরোপে যে বক্তব্য পেশ 
করেন, তার প্রায় এক দশক আগেই আরভিং তা' 
আমেরিকায় বলেছেন। বস্তত ওয়াশিংটন 
আরভিংই প্রথম আমেরিকান, যিনি ইসলামের অন্ত 
জগতে প্রবেশ করেছিলেন । এভাবে তিনি যে 
কেবল ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণ গন্ডির 
উর্ধে উঠতে পেরেছিলেন তাই নয়, তিনি তার 
অনুকরণীয় ও অমূল্য সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে 
মুসলিম শাসিত স্পেনের তুংগস্পশী মহানুভবতা 
ও মহানবী সা. অতুলনীয় কৃতিত্বের কথাও 
সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন । 

প্রখ্যাত গবেষক ও ইতিহাসবেত্তা ড. হ্যারন্ড জে 
গ্রিনবার্গ 031. 178110]. 01691070016) ১৯৫৯ 
সালে ইংল্যান্ডে ওয়াশিংটন আরভিং-এর ওপর 


মে'১০ 


প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, “ক্রিস্টোফার 
কলম্বাস ১৪৯২ সালে গ্রানাডা থেকে যাত্রা করেন 
এবং মুসলিম বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত নৌচালনা 
খিষ্টীয় ও মুসলিম সভ্যতার সম্মিলিত প্রজ্ঞা ৷ এর 
প্রায় সাড়ে তিনশ” বছর পর ওয়াশিংটন আরভিং 
আইবেরীয় উপদ্বীপে ভ্রমণের সময় সেই 
গৌরবোজ্ঘল সংস্কৃতিকে পুনরাবিষ্কার করে 
পাশ্চাত্যের কাছে উপস্থাপন করেন ।” 
(01711500010 0০010100005, 09108171175 
[0]. (01878.08 1 1492, 8170 
01001)10951175 609. 1011170110195 ০01 
109৬1591101) 06৬০9101090 09 17৬10511107 
50191001915, 1780 0107510। 60 4১100701108, 
016 90০00100011990 ৮/19001 01 0090 1 
10. 00011561811 8001 17৬10511107 
01৬11178010105. 11069 8100 ৪ 1911 
091700193 18091, ৬৬৪.91)11706017 11৬1105 
ড1)110 ৮/8110011175 010100151) 06 1001121) 
[0910117518১ ৮/8.5 [0 19015009৬91. 0019 
[01000 ০100109 8100 10195910761 1009 
/501091108, 8110 0106 ৬৬০5.) 178101 
). 01991010016, 1110 11151 51007011090 (0 
1150909৮617 1519177, 1116 191811110 
1২9৬19৬, ৬/01710175. 1217519170, 4১[0171] 
1959.). 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ওয়াশিংটন আরভিং যখন 
তার লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম স্পেনের 
গৌরবগাথা তুলে ধরেন, আমেরিকা তখনো খিষ্টীয় 
ধর্মতত্তবের অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত হতে পারেনি । 
সেই সময় ইসলামকে স্পেনের ইতিহাসে জ্ঞান ও 
সভ্যতা বিকাশের একটি উপাদান হিসাবে ব্যাখ্যা 
করা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসী এবং প্রায় ধর্ম 
বিরোধী কাজ ছিল । 

ওয়াশিংটন আরভিং ১৭৮৩ সালের ওরা এপ্রিল 
নিউইয়র্কে জনুগ্রহণ করেন । তখন নিউইয়র্ক ছিল 
২৩ হাজার অধিবাসীর একটি ছোট্ট শহর । তরুণ 
ও প্রাণ-প্রাচুর্য ভরা আরভিং-এর কাছে প্রথম 
জীবনে আমেরিকাই ছিল গোটা পৃথিবী । কিন্ত 
ইতিহাস পড়তে গিয়ে তিনি অনিবার্ষভাবেই পা 
বাড়ালেন পুরনো পৃথিবীর দিকে । পুরনো 
পৃথিবীকে চাক্ষুষ দেখার এক উদগ্র বাসনা, তরুণ 
মনে দেশ ভ্রমণের তীব্র আকাঙ্খা এবং অজানাকে 
জানার দুর্নিবার অনুসন্ধিংসা তাকে ইউরোপের 
প্রত্যন্ত এলাকায় টেনে নিয়ে যায় । ১৮০৪ সালে 
তিনি প্রথম বিদেশ ভ্রমণে যান এবং প্রায় দুই বছর 
ধরে সমগ্র ইংল্যান্ড ও ইউরোপ মহাদেশের 
কিয়দংশে ঘুরে বেড়ান। তিনি স্বদেশে ফিরে 
আসেন টিকা-টিগ্লনি লেখা রাশিরাশি খাতা ও 
বিপুল ধ্যান-ধারনা নিয়ে । কিন্তু অবাক কাণ্ড, 


সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত না হয়ে তিনি আইনের 
পরিমণ্ডলে এক অসম্ভব ও নিরস পেশা গ্রহণের 
চেষ্টা করেন৷ এতে মনে হয় ইতিহাসবেন্তা যেন 
আপন ক্ষমতা সম্পর্কে তখনো পুরোপুরি সচেতন 
হয়ে ওঠেনি । কিন্তু সাহিত্য জগতে আকর্ষণ ছিল 
আরো অনেক বেশী যাদুকরী। আর সেই 
আকর্ষণে ওয়াশিংটন আরভিং শীঘ্রই 
সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করলেন 
'সালমাগ্ুন্ডি” (981111900101) নামে একটি 
সাময়িকী সম্পাদনার মধ্য দিয়ে । দু'বছর পরে 
তিনি “নিউইয়র্কের ঘটনাপঞ্জী” শিরোনামে 
(০৬ ৬0175 01710101019) ব্যাঙ্গরসাত্মক ও 
সত্যাশ্রয়ী একটি সাপ্তাহিক ঘটনাপঞ্জী রচনা করে 
বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করলেন । 

সম্পাদনার গতানুগতিক লাগামে আটকে রাখা 
গেল না। তিনি ছিলেন স্বাধীন ইচ্ছায় বিচরণের 
পক্ষপাতী । তিনি আবার পাড়ি জমালেন 
ইংল্যান্ডে । সেখানে গোটা দেশটি চষে বেড়ানোর 
সময় এই তরুণ প্রতিভা যে কয়েকটি রচনা 
উপহার দিলেন তা তাকে ইংল্যান্ডের পাঠকদের 
কছে বিপুলভাবে পরিচিত করে তুললো | তিনিই 
ছিলেন প্রথম আমেরিকান লেখক যাকে ইংরেজি 
ভাষী “মাতৃভূমি' সাদরে বরণ করে | এটি বিশেষ 
করে এমন এক সময়ে ঘটলো, যখন ইংল্যান্ডে 
প্রচলিত ধারণা ছিল যে কোন আমেরিকানই শুদ্ধ 
ইংরেজিতে সাহিত্যকর্ম তো দূরে থাক, চোস্ত 
ইংরেজিতে বাক্যালাপ করা বা লেখার কথাও 
আশা করতে পারে না। 

১৮২৫ সালে ব্িটেনবাসীর ভাষায় “মৃদুভাষী, 
কৌতুকপ্রিয় ও সংস্কৃতিমনা” (0711, ৬1015 8110 
00100190) এই আমেরিকান আকস্মিকভাবে 
মাদ্রিদে আমেরিকান লিগেশনে একটি 
(4১117911081) 19881610107) নিম্পদে যোগ 
দেন। চাকুরীর অবসরে তিনি “লাইফ অব 
কলম্বাস” (110 0? 0010000009) শিরোনামে 
একটি চমতকার গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হন। 
১৮২৮ সালে প্রকাশিত এই জীবনী গ্রন্থটি 
টেনে নিয়ে যায়। সে সময় আইবেরিয়া 
(10০9191. 7১101105018) নেপোলিয়ন যুগের 
যুদ্ধের ক্ষত থেকে সবে সেরে উঠছিল | তখনো 
এই অঞ্চলটি এমনকি তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর 
কাছেও প্রায় অচেনা ছিল। পিরিনিজ 
(75:917993) পর্বতমালা এক দুর্লঙঘ্য প্রাচীর 
হিসেবে দা তাদের মধ্যে । এমনকি 
অনেক সংস্কৃতিমনা ব্যক্তির মনেও স্পেন সম্পর্কে 
ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করতো এবং তারা স্পেনকে 
ধর্তব্যের মধ্যেই আনতেন না । মুসলিম স্পেনের 
গৌরবময় ইতিহাস ও এঁতিহ্য ছিল ঘৃণা, অজ্ঞতা 


ও রহস্যের আবরণে ঢাকা । 
একজন প্রতিভাবান গবেষক হিসেবে তিনি বিস্মৃত 


স্পেনের লুপ্ত গৌরবকে উন্মোচিত করতে চেষ্টার 
কোন ত্রুটি করেন নি । কিন্তু মাদ্রিদে অবস্থানকালে 
তিনি স্পেনের প্রাচীন ভুবন সম্পর্কে সামান্যই 


) আত্তার্তহীদ ১৪ 


| জী নী 


জানতে পেরেছিলেন । আন্দালুসিয়াতেই 
(/70810519) দেশটির সোনালী ইতিহাস তার 
যথার্থরূপে তার সমানে প্রতিভাত হলো । 

১৮২৯ সালের মে মাসে আরভিং স্পেনে মুসলিম 
রাজশক্তির সর্বশেষ অধিষ্টান 'রোমান্টিক' নগরী 
গ্রানাডায় পৌঁছেন । বসন্তের উজ্জীবিত প্রকৃতির 
মাঝে “ভেগার' (৬০৪৪) বৈভব আর তুষার 
কিরিট শোভিত সিয়েরা নেভাদা ০ 
1০৬৪9) প্রতিবাভান তরুণ মনকে চমৎ্ 
করে। এই পরিবেশেই তার কল্পনাশক্তি পূর্ণত 
লাভ করে এবং এখানেই তার বিশ্বখ্যাত 
সাহিত্যকর্মগুলো রচিত হয় । এসব সাহিত্যকর্ম 
কেবল স্পেনের নয়, ইসলাম ও সমগ্র বিশ্বের 


জন্যেও একেকটি অতুলনীয় উপহার । 
গভর্নরের আমন্ত্রণে আরভিং আলহামরা 


(4১117917019) প্রাসাদে বাস করার অনুমতি 
পেলেন । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবজ্ঞা 
অবহেলা ও ঘৃণায় প্রাসাদটি তখন প্রায় ধ্বংসের 
পথে । কিন্তু সেই জীর্ণ, ধবংসোনুখ প্রাসাদটি এই 
মহৎ ইতিহাসবেত্তাকে এমনভাবে মুগ্ধ করলো যে 
তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন “জীবনে কখনো 
এমন চিত্তাকর্ষক নিবাসে বসবাস করিনি এবং আর 
কখনো করবো ও বলে আশা করি না।” 
(৪৮917 11) 105 11169 080) 19৬০ 190 509 
06110910905 81 8900906, 8110 16৮91 0817 1 
91090 (0 100991 ৬11 501 21700100177) 
প্রাসাদটি তখন বস্তত তার মূল আদলের কংকাল 
পরিণত । এককালে সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের জন্যে 
বিশ্বখ্যাত ছিল যে প্রাসাদটি, সেটি তখন তার 
শোচনীয় প্রতিমূর্তি হয়ে দীড়িয়েছিল । জিপসি ও 
কৃষকদের দখলে ছিল প্রাসাদটি । এমনকি নানা 
ধরণের পোষা ও বন্য প্রাণীও সেখানে বাসা 
বেধেছিল। নেপোলিয়নের সৈন্যরা প্রসাদের 
একটি মিনারের ক্ষতি সাধন করে । এর আগে 
অতুযুৎ্সাহী রাজা পঞ্চম চার্স একটি 
কিন্ুতকিমাকার সৌধ নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রসাদের 
কিয়দংশ বিনষ্ট করেন । এ সৌধটিও তিনি শেষ 
করে যেতে পারেন নি । আলহামরা প্রাসাদ পাত্রের 
লাল পলেস্তারা তখন খসে খসে পড়ছিল এবং 
সেই সঙ্গে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল এর স্বপ্নের ভূবন । 
কীটস (7585) বলেছেন, “শ্রুত সংগীত মধুর, 
কিন্তু অশ্রুত সংগীত মধুরতর” (17981 
10610901959 816 9৮/০০1, 001 10959 
01019910৪19 5%/০০০]-) । আরভিং এই কথা 
আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি 
নে অভিহিত করেছিলেন, প্রাসাদের 
গাত্রালংকারে অনুরণিত সুর-মূর্গনা রূপে । এর 
রে ও অনাদ্রিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ লেখক রচনা 
করলেন, টেলস অব আলহামরা (9195 ০? 
4১117100018) | অক্লান্ত প্রয়াসের ফল এই অনুপম 
গবেষণা-কর্মে তিনি তার মরমী ভাষায় কেবল 
আলহামরা নয়, মুসলিম স্পেনের বিস্মৃত গৌরব 
ও এঁতিহ্য বর্ণনা করেছেন । ড. গ্রিনবার্গ যথার্থই 
বলেছেন, “বাগদাদকে বিশ্ব মাঝে তুলে ধরার 
কৃতিত্ব যেমন আরব্য উপন্যাস “এক হাজার এক 
রাত্রি'-এর, তেমনি স্পেনকেও বিশ্ব-সভায় তুলে 


মে'১০ 


ধরার সকল কৃতিত্ব ওয়াশিংটন আরভিং-এর । 
কয়েক শতাব্দী আগে আরবীয় কবি ইবনে সাঈদ 
আন্দালুসিয়ার যশোগাথা গাইলেও ওয়াশিংটন 
আরভিংই ০ ইসলামের লুপ্ত ভবনকে 
পুনরায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ।” (0 
91709 (09 নণ1003800 8170 01079 11517 
190 0119 61019 816 :8.01010105 01 191917 
09917 509 90191001015 178118690, 11%1175 
8000100001191190 1017 91081 ৬/11896 079 
11100158100 8170 00109 10151769 1780 00109 
10113851090. 1116 /১17910191) [00996 101) 
9810 190 91179 01 0009 ০17817179 ০01 


/500910519  0610001195 ৪90; 100৮ 
৬৬৪91011700) 11511076৮85 100 
191170-007109 0076 1095 ৮/01]0 ০91 


151810”- 1781010 ). 00190101005. 1010, 
৬৬010175, 19১9. 

“টেলস অব আলহামরা”য় জীবন-চরিত, 
ঘটেছে । আর সব কিছুই চিত্রিত হয়েছে স্পেনের 
মুসলিম সভ্যতার যথার্থ প্রেক্ষাপট থেকে । 
আরভিং বলেছেন, “এই মুরীয় ধ্বংসাবশেষের 
ওপর দিনের বিলীয়মান আলোর খেলা যখন আমি 
প্রত্যক্ষ করি, তখন আমি এর অন্তর-স্থাপত্যের 
লঘু অথচ সৌষ্ঠবপূর্ণ ও জীকজমকপূর্ণ চরিত্রে মুগ্ধ 
হই । এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধজয়ী স্পেনীয়দের নির্মিত 
বিশাল অথচ খ্রিয়মান হম্যরাজির সঙ্গে এর সুস্পষ্ট 
পার্থক্য আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে ওঠে । এই 
উপদ্বীপটির ওপর প্রভূত্ব করার জন্যে দীর্ঘদিন 
ধরে লড়াই করেছে যে দুই যুদ্ধলিন্মু জাতি, 
তাদের মধ্যকার বিপরীতমুখী ও দ্বান্দিক চরিত্রটি 
মূর্ত হয়ে ওঠে এই স্থাপত্যেই ।” 

“আরবীয় বা মুরীয় স্পেনের এই একটি কীর্তি 
দেখে আমি ক্রমেই ভাবপ্রবণ হয়ে উঠি এটি এমন 
একটি জাতির কীর্তি, যাদের গোটা অস্তিত্বই হচ্ছে 
একটি কাহিনী, যা বলা হয়ে গেছে। তবু 
ইতিহাসের যে কালপর্বে তাদের অস্তিত্ব, তা যেমন 
অসামঞ্জস্যপূর্ণ তেমনি দীপ্তিময় ।” 

তার অনুপম ভাষায় : "45 ] 581 /9(0171105 
019 9190 01 009 09011101176 095110171 
01001) 0015 1৬109017191) 10119, 1 ৮৮৪5 190. 
1710 ৪. 00179100186101) 01 116 1151), 
০9195817 8100 ৮০910000009 01781980101 
[019৬8191076 10101:0005110010 15 110601791 
8101116906016, 870 [09 00176:951 1 ৮1101) 
016 68170 0 610901019 90111017165 01 
(169 0009101)10 90111093 192160 0৮ 00০ 
১0210151 00100001015. 11119 ৬০1৮ 
8101016900016 60005 09 5109815 179 
01010095166 8100 1179001701191010 108011099 
01 009 (0 ৮/৪11110 [09019 ৬70 ৪9 
10175080190 11916 101 019 170850915 01 
0116 0001011757119. 

“73 0961:695 1 1911 11700 ৪. 00159 01 
110151115 101001 (119 51107601181 101001193 
07676 41801917 017 1৬10171500 
১1021018.05, ৬৬11019 95015691709 19 ৪. (919 


(78019 (010, 8110 00181179 1017019 01079 
01 0079 17051 8100100810015 991 91017010 
910150095 11) 1015601-5.” 

আরভিংয়ের কাছে আলহামরা ছিল স্পেনে 
মুসলিম প্রভাবের প্রতীক । কলম্বাসের ওপর 
গবেষণা-কর্ম তাকে সেভিলে (১9৬1119) নিয়ে 
যায়। আর হাজার স্মৃতি ও স্বগ্নভারাক্রান্ত 
রচনায় | এ দুটি গ্রন্থ হলো “লিজেন্ডস অব দি 
কনকোয়েষ্ট অব স্পেন” (1:9591705 ০01 10179 
(01700951 097910817) এবং “দি কনকোয়েস্ট 
অব গ্রানাডা” (0116 (0070095 ০0 
01:910909) । আইবেরিয়ান উপদ্বীপে মুসলিম 
সভ্যতাকে তার যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রিত করে 
রচিত পাশ্চাত্যের প্রথম গ্রন্থ হলো এ দুটিই । 
অত্যন্ত জোরালো । এই অনুপম গবেষণা-কর্মটির 
প্রতি পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং 
পুনরুদ্ধারের ব্যপারে তারা সহানুভূতিশীল হয়ে 
ওঠে । এর ফলে এতদিনের বিস্মৃত আলহামরার 
পুনরুদ্ধার ও সংস্কার সম্ভব হয়। এর পর পরই 
সেভিল (99111), আলকাজার (/১10991), 
টলেডো (01900) এবং কর্ডোভার 
(001009৬৪) গ্রান্ড মক্ষ-এর (07870 
1৬109506) সংস্কারের ব্যাপারেও আগ্রহ ও 
সহানুভূতি দেখা যায় । 

“দি কনকোয়েস্ট অব গ্রানাডা” ও “লিজেন্ডস অব 
অব আলহামরা”র চেয়ে কোন অংশেই কম নয় । 
ড. গ্রিনবার্গ ব্যাখ্যা করে বলেন, “এর আগে 
আরব-খিস্টান যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতীচ্যে কোন 
পক্ষপাতহীন মূল্যায়ন হয়নি । মুসলমানদের 
অনিবার্ষভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে বিধ্মী 
পৌত্তলিক হিসেবে আর খিষ্টানদের চিত্রিত করা 
হয়েছে ঈশ্বর ও যীশুর যথার্থ অনুসারী হিসেবে । 
আরভিংই শেষ পর্যন্ত এই “দুই জাতির” মধ্যকার 
বিরাট ব্যবধানটি ঘুচালেন | সেই সময় স্পেনে যে 
তার সকল কুশীলবকে একেকজন বীর নায়ক 
হিসেবে চিত্রিত করেন। এই ট্রাজেডির মধ্য 
দিয়েই স্পেনীয় রেনেসসার দীপ-শিখা নির্বাপিত 
হয়ে যায় ।” (01711 0015 (11106, 006 4£১1৪0- 
(00101150181) ৬/819 1780 19091৬90170 1911 
(05800001011 (09 (0০9010017. 1109 
1৬151110075 ৬/০19 117৬8119101 01910019590. 
89 10808175, (176 0০10115018175 [00170:8590 
৪89 9681101) 00011010015 01 0079 €0০:0993 
8100 006 1015 18161. 4১100 1151106 ৮783 
8 1850 00 10110509 076 ৮/106 91059 
096৬9910 019100, ০0119819,0601151175 07011) 
8]] ৪9 191010 ৪00015 11 176 97981 
08610 01:81719, ৬৬10101 ৮/89 (01011175009 
899 ০01 010115101710010 60 81 9100 11 
১0211 2170 08101) (106 11911 01 079 
১10811151 [২01078195981109.1) 
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জী নী 


একটি লুপ্ত সভ্যতার বিলাপ । তীক্ষ অন্তদৃষ্টি নিয়ে 
ইতিহাসকে এমন নাটকীয়ভাবে আগে কখনো 
তুলে ধরা হয়নি । আরভিং-এর লেখনীতে বর্ণাঢ্য 
ও চমকপ্রদ একটি যুগ জীবন্ত হয়ে উঠেছে” 
(110 1980 1116 0০010700951 01 001811909 
13 [0 ৮/99]0 ৮৮10) 0706 08690 01৪ 1991 
01৬11175961010. [২8101 195 1015001-5 [09017 
50 01:81078610911% 10199010090, ৮৬111) 910 
105151 8100 11150110115 ৬/10101 0111059 
(01119 ৪. 17051 0091091-0] 8170 901910010. 
018. 

ইসলামের পরিমণ্ডলে জ্ঞান আহরণের উদগ্র 
বাসনাই আরভিংকে মানব সভ্যতার সং 
গগণচুম্বী ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ সা.- এর প্রতি 
আকৃষ্ট করলো । যে অসাধারণ উদ্দীপনা নিয়ে 
সা. এর একটি নিরাপদ জীবন-চরিত্র উপহার 
দেয়ার অধিকতর দুরূহ ও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে ব্রতী 
হলেন । এর ফল হলো এঁতিহাসিক ৷ 'লাইফ অব 
ম্যাহোমেট”" (1510 0£1৬181101079) শিরোনামে 


মহাদেশে প্রকাশিত হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে 


প্রথম দরদী জীবন-চরিত । আরভিং তার 
শক্তিশালী লেখনীতে হযরত মুহাম্মদ সা. -এর 
গতিময় ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ও সমৃদ্ধ চিত্র তুলে 
ধরেন। তিনি লিখেছেন: “তার বুদ্ধিবৃত্তিক 
গুণাবলী ছিল নিঃসন্দেহে অসাধারণ মানের | তিনি 
ছিলেন প্রবল স্মৃতিশক্তি, সুস্পষ্ট কল্পনাশক্তি ও 
সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী ৷ নিরক্ষর হওয়া 
সত্তেও তীক্ষ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি 
নিজের মন ও মানসকে গড়ে তুলেছিলেন | সেই 
সময়ে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও অনাদিকাল 
থেকে চলে আসা এতিহ্য সম্পর্কে নিজের জ্ঞান 
ভান্ডারকে তিনি সমৃদ্ধ করেন। সাধারণ 
আলাপচারিতায় তিনি ছিলেন রাশভারী | 
আরবদের মুখে মুখে প্রচলিত নীতি কথা ও প্রবচন 
তিনি তার কথার মাঝে মাঝে উল্লেখ করতেন । 
আবেগতাড়িত হলে তার কণ্ঠ হতো সুললিত । 
তার কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনি বলে হতো সংগীতময় ও 


নিয়মনিষ্ঠ । ক্ষু্র মনের অহমিকার পরিচায়ক 
জাকজমকপূর্ণ পোষাক তিনি কখনো পরিধান 
করতেন না । তিনি কখনো পশমী কাপড়, কখনো 
ইয়েমেনের ডোরাকাটা সুতি কাপড় পরতেন । 
তার পোষাকে প্রায় তালি মারা থাকতো |” 

“অহংবোধকে অস্বীকার এবং সেই সঙ্গে 
কর্তব্যনিষ্ঠা তার সমগ্র জীবনের বিভিন্ন পর্যায় 
জুড়ে উপস্থিত ছিল। তার আত্মগত আশা- 


আকাত্থা তাকে সব রকম জাগতিক বিষয়ের উর্ধে 
তুলে ধরেছে । ইসলামের অব্যশ পালনীয় এবং 


আত্মাশুদ্ধিকারী প্রার্থনায় রত থাকতেন তিনি 
সর্বক্ষণ |” 

“মহান আল্লাহ তা'আলার ক্ষমাশীলতার উপরই 
তিনি ন্যস্ত করতেন সকল অতিপ্রাকৃত সুখ - শান্তি 
র আশা | হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন যে, 


মে'১০ 


একদা তিনি নবী করিম সা.- কে জিজ্ঞাসা করেন, 
“হে নবী! আল্লাহ তা'আলার রহমত ব্যতীত কোন 
ব্যক্তিই কি বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না?” “ 
কেউ না কেউ না, কেউ না" উত্তর দেন নবী করীম 
সা. আন্তরিক ও আবেগময় পুনরাবৃত্তি মাধ্যমে । 
“কিন্তু আপনি, হে নবী? আপনি নিজেও কি তার 
রহমত ব্যতীত বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারেন না? 
নবী সা. তখন তার নিজের মাথায় হাত রাখলেন, 
এবং তিনবার পরম গুরুত্বের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 
আবৃত না করেন, তাহলে আমিও বেহেস্তে প্রবেশ 
করতে পারব না ।” “যখন তিনি তার শিশু- পুত্র 
ইবাহিমের মৃত্যু-শয্যার উপরে ঝুঁকি পড়লেন, 
তখনও এই চরম বিপদময় পরিস্থিতিতে আল্লাহ 
তা'আলার ইচ্ছা প্রতি তার পুর্ণ সমর্পণ 
সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে । 

্রীঘ্রই বেহেস্ত পুত্রের সাথে পুনর্মিলনের আশাই 
ছিল তখন তার সান্ত্বনা । পুব্রের মৃতদেহ অনুসরণ 
করে তিনি তার সমাধিতে পৌঁছে রূহের 
মাগফেরাত কামনা করেন এবং কবরের 
বেদনাদীর্ণ দুর্বিসহ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়েও তিনি 
সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে রাখেন নিজেকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার একত্ববাদের এবং নবী হিসাবে তার 
আল্লাহ-নির্দেশিত দায়িত্ের প্রতি 1” 
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মুসলিম স্পেন সম্পর্কে আরভিং যেসব সাহিত্য 
রচনা করেছেন, “লাইফ অব ম্যাহোমেট” ছিল 
তার সর্বশেষ । কিন্তু তিনি যা রচনা করে গেছেন 
যথার্থ প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করার জন্য যথেষ্ট । 


আমেরিকানদের জন্যে। হ্যান্ড গ্রীনবার্গ- এর 
ভাষা : 111511076 1780 09917 0079 11151 
১1010911081) [0 10910908609 (079 5001 01 
151810, 21070 11 (081 1790 57109199090 
(19 0091705 ০0 191151011 ৪170 - 
1186101791115. 11) 17110075911 179 1790 100170. 
006 [09৪,09১ 1518171, 2110 1190 13101019171 
08901 009 1713 ০0৬৬7 1090019 1013 
*11011001691016 2170 11791081010 11601:819 
[00108150100 579807953 01 1৬10151117 
১0911) 8110 (119 901116910001719 01 009 
11:01017911৬10111217017080. 


লেখক: প্রবন্ধিক ও সাবেক মহাপরিচালক 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 
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[জী বালী 
ফররুখ আহমদের অন্তিম দিনগুলো 


কোন কোন দিন এমন ও আছে, রৌদ্রকরোজ্ভ্বল 
সকাল আর রৌদ্রতাপদদ্ধ দুপুরের পর দিন 
শেষের বিকেলে এসে আকাশ ঘনঘোর মেঘে 
ঢেকে যায় । যেন অমাবস্যার রাত | আমাবস্যার 
ঘনকালো অন্ধকার রাতও পোহায়। দিনের 
আলোয় আবার চারপাশ হেসে ওঠে । কিন্তু সুর্যের 
আড়ালে চলে যাওয়া দিন, চাদের স্বপ্লালোকিত 
আলোবঞ্চিত সে রাত আর ফিরে আসে না । 

এক একটি জীবনও এ রকম এক একটি দিন 
রাত্রির মতো । প্রতিভা-গুণে গুণান্বিত এসব মানুষ 
অনুরাগীদের আকৃষ্ট করেন, হন আলোচিত । 
স্বীকৃত হয় তাদের প্রতিভা কিন্তু তাদের জীবনের 
অন্তিম দিনগুলো যেন রানৃগ্রস্ত চাদ । কবি ফররুখ 
আহমদও ছিলেন এমন এক দিনের মতো 


ত্রিশ-উত্তর বাংলা কবিতায় “সাত সাগরের মাঝি' 
কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ বাংরা প্রতীকী কবিতার ক্ষেত্রে 
এত নতুন আলোড়ন । মুজীবুর রহমান খান 
লিখেছেন, সাত সাগরের মাঝি একটি সার্থক 
প্রতীকী । এমন সুন্দর এতিহ্যভিত্তিক কাব্য- 
প্রতীকী আমাদের সাহিত্যে বেশী আছে বলে 
আমার জানা নেই ৷ এই সার্থক প্রতীকী কাব্যের 
পথ ধরে যাত্রাশুরুর দিন থেকে অন্তিম দিনগ্তলো 
বাদ দিলে তৎকালীন সময়ে আমাদের কাব্য- 
ভুবনে ফররুখ আহমদই ছিলেন সর্বাধিক 
আলোচিত কবি । কবি-কন্যা সাইয়েদা ইয়াসমিন 
বানু এক স্মৃতিচারণে লিখেছেন, অসাধারণ 
প্রতিভার অধিকারী বলে অনেকেই আব্বাকে 
দ্বিতীয় আশুতোষ বলে আখ্যায়িত করতেন । 
জীবনের মধ্যপর্বে এসেও প্রতিভার এই দাপট 
অক্ষুন্ন ছিল। আধুনিক বাংলা কবিতার উপর 
আলোচনা করতে গেলেই বিদপ্ধ সমালোচকরা 
ফররুখের কাব্য প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ 
করতেন । 

অথচ জীবন সায়াহ্কে এসে- ইন্তেকালের আগে 
ফররুখ আহমদ ছিলেন নিঃসঙ্গ, ছিলেন 
উপেক্ষিত, অবহেলিত । বলা যায়, তাকে 
দস্তরমতো নির্যাতন করা হয়েছে । কেড়ে নেওয়া 
বাংলাদেশ বেতার-এর চাকুরী । অথচ অবিবেচক 
এই সমাজের কাছ থেকে পাওয়া এ নির্দয় 
আচরণের জন্য কবির কোন ক্ষোভ ছিল না । আর 
ক্ষোভ ছিল না বলেই একচক্ষু এ সমাজের কাছে 
তিনি মাথা নোয়াননি । আদর্শের প্রতি আমৃত্যু 
ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ । কারণ, কবি জানতেন, 
একজন সত্যিকার কবির মৃত্যু চিরন্তন নয়; বরং 
সাময়িক । একজন সত্যিকারের কবি, একজন 
আদর্শনিষ্ঠ মানুষ হতে পারেন সাময়িকভাবে 
উপেক্ষিত, কিন্তু বস্তিত হয়ে পারেন না চিরদিনের যারা 
জন্য | 

শুরুতেই উল্লেখ করেছি, অথচ এই কবি তার 
কবি-জীবনের শুরুতেই কবি-সমালোচেক কর্তৃক 
ব্যাপক আলোচিত হয়েছেন। কারণ, তার 


মে'১০ 


আকাজক্লার প্রতিফলন ঘটেছিল । তৎকালীন 
বাঙালী মুসলমানদের মর্মবেদনার সাথে একাত্ম 
হয়েছিল তার কবিতা | তাই তো দেখি, ইসলামী 
পুনর্জাগরণের জন্য ব্যাকুল এই কবির কবিতা 
নিয়ে ১৩৫৩-৫৪ সালে কবি-সমালোচক আবদুল 
কাদিরকে নবীন কবি ফররুখ আহমদ শিরোনামে 
একক প্রবন্ধ লিখতে; যা প্রথমে কলকাতা বেতার 
থেকে প্রচারিত হয় এবং পরে সওগাত এর ১৩৫৪ 
সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 
১৯৫৩সালে মাসিক দ্যুতি'র ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায় 
বাংলা কাব্যে কবি ফররুখ আহমদ নামে বিশদ 
প্রবন্ধ লেখেন দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ 
আজরফ । শুধু অগ্রজতুল্যরাই নয়, 
উনভপতিাউি উর জানাটা তি তৎপর 
ছিলেন৷ কবি শামসুর রহমানের লেখা একজন 
আধুনিক কবি প্রসংগে শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
১৯৫৩ সালের দৈনিক মিল্লাতে । এ ছাড়াও এ 
সময় কবি ফররুখ আহমদের কবিতা নিয়ে আরও 
অন্যতম ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, সৈয়দ 
এমদাদ আলী, মুজীবুর রহমান খা রর 
৮৯ 
ঘটনাও বিরল । এই বিরল ঘটনাটিও ঘটেছিল 
কবি ফররুখ আহমদের ক্ষেত্রে । তার জীবদ্দশায়, 
কাব্য-জীবনের মধ্য বয়সে প্রকাশিত হয় সুনীল 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের কবি ফররুখ আহমদ পূর্ণাঙ্গ 
গ্রন্থ । এক কথায়, কবি ফররুখ আহমদ তার 
জীবিতকালে এবং কাব্য সাধনার প্রাথমিক পূর্বেই 
কাব্য-প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন । 
কবি ফররুখ আহমদ জীবিতকালে আদমজী 
51857 
প্রেসিডেন্ট পুরস্কার-প্রাইড অব পারফরমেন্স 
পাওয়ার পর সংবর্ধনা কবির সম্মানে তার 
অনুরাগীরা এক সংবর্ধনারও আয়োজন করেন । 
১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল তৎকালীন ঢাকা হল 
মিলনায়তনে এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় । 
অথচ এই নির্লোভ, আপোসহীন, আদর্শবাদী ও 
স্বাধীনচেতা কবি স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই হন 
নির্যাতনের শিকার | হয়ে পড়েন নিঃসঙ্গ । হন 
উপেক্ষিত, অবহেলিত । বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের 
পর অনেকদিন ধরে ফররুখ তাই ছিলেন একরূপ 
গৃহবন্দী | তার রেডিও চাকুরিটা তো ছিনিয়ে নেয়া 
হয়েছিল, তদুপরি বিভিন্ন মহল থেকে আসছিল 
তার জীবনের ওপর নানারূপ হুমকি । তাই 
অধিকাংশ সময় বাসাতেই আটক থাকতেন তিনি । 
কবি ফররুখ আহমদ কেন, একথা বলাবাহুল্যই, 
যুগে যুগে এমন কিছু বিরল ব্যক্তিত্বের দেখা যায়, 
যারা নিজস্ব মতামতকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে 
কখনও কখনও সম্মিলিত ভাবনার সাথে সমমত 
পোষণ করতে পারেন না। অনাকাকজিক্ষত অথচ 
খানিকটা অমোঘ নিয়মেই তঅদেরকে হতে হয় 
ভাগ্যের নির্মম শিকার । কবি ফররুখ আহমদের 


জীবনেও এ সময়টি ছিল এ রকম এক বৈরী 
সময় । স্বাভাবিকভাবে কবির ঘনিষ্ঠজনেরাও তখন 
বন্ধুকৃত্য হিসেবে বেছে নেন দূরত্বের পথ । তার 
নামের অনুচ্চারিত সোচ্চার ক্রন্দনের সময় | 
নীরবে অশ্র বিসর্জন করেছেন । অনেক সময় 
নিজেকে অসহায় ভেবেছেন | ...বাংলাদেশ স্বাধীন 
হলো। কবি আবার লেখনী হাতে তুলে নিতে 
চাইলেন । কিন্তু বাধা এলো । তিনি সে বাধাকে 
অতিক্রম করতে চাইলেন । হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত 
হলো । তবু অভিযোগ করলেন না । 

কবি বন্ধু সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতার 
প্রতিক্ষণ” পত্রিকায় প্রকাশিত এক স্মৃতিচারণে 
লিখেছেন- এরপর বাংলাদেশ হল । তখন সেই 
একই ব্যাপার । ওর বিরুদ্ধে তখন আরও বড় 
নালিশ করেছিল জহির রায়হান । সত্যি বলে 
মানতে ইচ্ছে করে না । তাহলেও তো অনায়াসে 
পাকিস্তানে সরে পড়তে পারত | সময় ছিল না 
এমন নয় | 
সাহিত্য-সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদ যথার্থই 
বলেছেন, যে প্রতিভা একবার গুণগত মানে 
স্বর্ণমূল্য লাভ করে জনতার কাছে, তার জনপ্রিয়তা 
হাস পায় না- বিশেষ করে মৃত্যু-পরবর্তী সময় তা 
অধিকতর শক্তির প্রশয় পায় ৷ ফররুখের বেলায়ও 
এর ব্যতিক্রম ঘটেনি । আপন ব্যক্তিত্ব ও 
মানসিকতার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ 
করলে অতি অল্প সময়ে ফররুখ প্রতিভা সাময়িক 
অস্বীকৃতির শিকারে পরণত হলেও তা ছিল অতি 
দীর্ঘদিন পরে চন্দ্রের রানুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনার 
মত । যে দেশের প্রায় নব্বই ভাগ লোক মুসলিম, 
সে দেশের মানুষের মানস-জনকের ভূমিকা গ্রহণ 
করে তিনি দীর্ঘদিন অবহেলিত থাকতে পারেন 
না। ঘটনাটা খানিকটা অভাবনীয় হলেও একথা 
সত্যি যে, কবি ফররুখ আহমদের আদর্শ ও 
ভাবনাগত দিক দিয়ে যারা তার বিপক্ষের বলে 


আঠারোজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ১৮ মে ১৯৭৩ 
তারিখে জাতীয় পত্র-পত্রিকায় এক বিবৃতি দেন । 
এতে এমনকি সাধারণের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া 
জাগে । তারাও পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্রের কলামে 
তাদের অভিমত ব্যক্ত করেন । এ প্রসঙ্গে ৩০ জনু 
১৯৭৩ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশ-এ প্রকাশিত 
জনৈক নাছিমের কবি ফররুখ আহমদকে সাহায্য 
করুন শীর্ষক চিঠিটি উন্লেখযোগ্য । গাজীর 
দরগাহ, যশোর থেকে জনাব নাছিম লিখেন, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক অধ্যাপকের বিবৃতি | 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকবৃন্দ বিবৃতি দিয়েছেন, কৰি 
ফররুখ আহমদের বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার 
পরিপ্রেক্ষিত তাকে সাহায্যের আবেদন করে । এ 
খাতিরেও ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। 
আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি ফররুখ আহমদ 
এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা । বর্তমান বাংলা 
সাহিত্যে তিনি যে এক নবযুগ যোজনা করেছেন, 
তার সাহিত্যের সাথে পরিচিত কেউ একথা 
অস্বীকার করতে পারবেন না । 


) আত্তার্তহীদ ১৭ 


জী নী 


“বর্তমানে তার দুঃখ-দুর্দশার খবর শুনে আমরা 
সত্যই দুর্সখত-মর্মাহত আমরা কবির মানসিকতা 
বিবেচনা করতে চাই না। তার মতাদর্শও 
আমাদের বিচার্ষয নয়। কবি আমাদের সাহিত্য 
ক্ষেত্রে কি দিয়েছেন কিংবা আমাদের সাহিত্যের 
অগ্রগতিতে কবির অবদান কি সেইটাই বড় কথা । 
যে কবির হাত দিয়ে “সাত সাগরের মাঝি' 
কাব্যগ্রন্থ ও লাশ কবিতা বেরুতে পারে তার 
অবদানকে ছোট করে দেখার অবকাশ নেই 1” 
অধ্যাপকবৃন্দের বিবৃতির সাথে আমরা একমত । 
আমরা আশা করি, সরকার ও জাতি কবিকে 
সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্যে উদার হস্তে এগিয়ে 
আসবেন । 

এ প্রসংগে দৈনিক গণকণ্ঠে ১ আষাঢ় ১৩৮০ 
(১৯৭৩ খিস্টাব্দে) তারিখে প্রকাশিত বিশিষ্ট 
লেখক মরহুম আহমদ কবি ফররুখ আমাদের কি 
অপরাধ শীর্ষক উপ সম্পাদকীয়'র কথাও স্মর্তব্য | 
প্রকৃতপক্ষে আহমদ ছফার এ লেখা ছিল কবি 
সাহিত্যিক, বন্ধুকৃত্য, দেশ-জাতি ও সরকারের 
অশেষ অবহেলা ও উপক্ষোর বিরুদ্ধে এক 
চপেটাঘাত, এক আক্রমণাত্মক ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ । 
এই একটি লেখা কবির প্রতি অনীহার নিদ্রিত 
চেতনায় ভীষণ আঘাত হানে এবং বুদ্ধিজীবীদের 
কোনঠাসা অংশটি সম্বিৎ ফিরে পান। এই 
উজ্জীবিত লেখক ও কবিরা এবং তথাকথিত 
বিপরীত মানসের মেরুবাসীরাও মত ফররুখকে 
রক্ষা করতে বেরিয়ে আসেন । 
সদ্য-লোকান্তরিত কবি, কথা-সাহিত্যিক, 
প্রবন্ধকার, প্রতিবাদী লেখক আহমদ ছফা 
তৎকালীন সময়ের একমাত্র সরকার-বিরোধী 
দৈনিক পত্রিকা দৈনিক গণকণ্ঠে প্রকাশিত তার 
“কবি ফররুখ আহমদের কি অপরাধ? শীর্ষক 
উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে কবির অন্তিম দিনগুলোর 
চিত্র তুলে ধরে লেখেন, খবর পেয়েছি, বিনা 
চিকিৎসায় কবি ফররুখ আহমদের মেয়ে মারা 
গেছে । এই প্রতিভাধর কবি, যার দানে আমাদের 
মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে পারেন নি, ওষুধ 
কিনতে পারেন নি । কবি এখন বেকার । তার মৃত 
মেয়ের জামাই, যিনি এখন কবির সঙ্গে থাকছেন 
বলে খবর পেয়েছি, তারও চাকুরী নেই ।” 
“..হয়তো একদিন সংবাদ পাবো, না খেতে 
পেয়ে কবি মারা গেছেন অথবা আত্মহত্যা 
করেছেন । খবরটা শোনার পরপর আমাদের 
কবিতাপ্রেমিক মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হবে? 
ফররুখ আহমদের মৃত্যু সংবাদে আমরা কি খুশী 
হবো? না কি ব্যথিত হবো? হয়তো ব্যথিতই 
হবো । এ কারণে, যে, আজকের সমগ্র বাং 
সাহিত্যে ফররুখ আহমদের মতো একজনও 
শক্তিশালী স্রষ্টা নেই। এমন একজন ত্রষ্টাকে 
অনাহারে রেখে তিলে তিলে মরতে বাধ্য করছি 
আমরা । ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের ক্ষমা করবে 
না। অথচ কবি ফররুখ আহমদের মরার সমস্ত 
ব্যবস্থা আমরাই পাকাপোক্ত করে ফেলছি । আমরা 


মে'১০ 


তার চাকুরী কেড়ে নিয়েছি, তার জামাই এবং 
অন্যান্য আত্রীয়স্বজনের সতভাবে পরিশ্রম করে 
বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় 
সবগ্তলো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা ক্রুটি 
রাখিনি |” 

কবির এ লাঞ্ছনার কারণ এবং আরোপিত নির্দেশ 
চিহ্িত করে আহমদ ছফা আরও লেখেন, কবি 
ফররুখ আহমদকে আমরা এতো সব লাঞ্কুনার 
মধ্যে ফেলেছি, তার কারণ তো একমাত্র কবিতা 
লিখেছেন । এখন কথা হলো, তখন কি পাকিস্ত 
টনের সপক্ষে কবিতা লেখা অপরাধ ছিলো? 
আমরা যতটুকু জানি, পাকিস্তান এবং ইসলাম 
নিয়ে আজকের বাংলাদেশে লেখেন নি, এমন 
কোনো কবি-সাহিত্যিক নেই বললেই চলে । অন্য 
অনেকের কথা বাদ দিয়েও কবি সুফিয়া কামালের 
পাকিস্তান এবং জিন্নাহর উপর নানা সময়ে লেখা 
কবিতাগুলো জড়ো করে প্রকাশ করলে সঞ্চয়িতা*র 
মতো একখানা গ্রন্থ দাড়াবে বলেই আমাদের 
ধারণা | অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস | কবি সুফিয়া 
কামাল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে 
আর ফররুখ আহমদ রুদ্ধদ্ধার কক্ষে বসে 
অপমানে লাঞ্কুনায় মৃত্যুর দিন গুণছেন | 

কবি ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে স্বার্থান্ধ- 
বিরুদ্ধাবাদীদের আনীত নালিশ খণ্ডন করে 
আহমদ ছফা লেখেন, ফররুখ আহমদের বিরুদ্ধে 
যে দু'টি উলেখযোগ্য নালিশ রয়েছে, সেগুলো 
স্বাক্ষরকারীর একজন | তিনি অন্ধভাবে পাকিস্ত 
ানকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু স্বাক্ষরকারী 
চলিশজনের অনেকেই তো এখন বাং 
রয়েছেন । কিন্তু ফররুখ আহমদকে একা কেন 
শাত্তি ভোগ করতে হবে? আর পাকিস্তানের 
সমর্থক ছিলেন না কে? আজকের বাং র 
প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তো এক সময়ে পাকিস্তান 
আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন 
করেছিলেন । সাতই মার্চের পূর্ব পর্যন্ত তিনি 
পাশাপাশি জয় বাংলা এবং জয় পাকিস্তান শব্দ 
দু'টো উচ্চারণ করেছিলেন । তাহলে ফররুখ 
আহমদের অপরাধটা কোথায়? বলা হয়ে থাকে, 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সমস্ত প্রমাণ এখনো নষ্ট 
হয়ে যায়নি । বাংলাদেশের সমস্ত লেখক-কবি- 
সাহিত্যিক সাম্প্রদায়িকভাবে প্রচারে কে কার 
চাইতে বেশী যেতে পারেন । সে প্রতিযোগিতায় 
নেমেছিলেন । কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করেন, আমরা 
দেখিয়ে দিতে পারি । মানুষের স্মৃতি এতো দুর্বল 
নয় যে, হিং-টিংছট ইত্যাদি প্রোগ্রামগ্ডলো ভুলে 
গেছে এ সমস্ত প্রোগ্রাম যারা করেছে, সংস্কৃতির 
সে সকল কলমধারী গুপ্তারা বাংলাদেশে বুক 
চিতিয়ে শিক্ষা-সংস্কতির আসন দখল করে আছে- 
কি আশ্চার্য, চাকুরী হারাবেন, না খেতে পেয়ে 
মারা যাবেন একা ফররুখ আহমদ । 

আহমদ ছফা তার লেখার অনুসিদ্ধান্তে এর 
কারণও বিধৃত করেছেন, যার মাধ্যমে একদিকে 


উঠেছে, অন্যদিকে স্বার্থান্ধ-বিরুদ্ধবাদী মহলের 
ভগ্তামীর মুখোশও উন্মেচিত হয়েছে: 

আমরা বাংলাদেশের আরো একজন খ্যাতনামা 
কবির কথা জানি, যিনি পাকিস্তানী দখলদার 
সৈন্যদের তন্বীবধানে সর্বাধিক প্রচারিত বাহ 
দৈনিকটির সম্পাদকীয় রচনা করেছিলেন । 
ফররুখ আহমদের অপরাধ শেষ পর্যন্ত এই 
দাড়ায় যে, তিনি অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের মতো 
শ্লোগান বদল করতে পারেন নি। সৎ কবিরা 
অনেক সময় প্রচলিত বুলিতে গা ঢেলে দিতে 
পারেন না। সেটাই তাদের একমাত্র অপরাধ । 
কবি ফররুখ আহমদ এই একই অপরাধে 
অপরাধী | 

হ্যা, কবি ফররুখ আহমদ প্রচলিত বুলিতে গা 
ঢেলে না দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হয়েই শেষ 
পর্যন্ত ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর মানুষের 
একচক্ষু বিচারের উধ্র্বে চলে গেলেন । তার মৃত্যুই 
প্রমাণ করলো তিনি নিরপরাধ ছিলেন ৷ তিনি 
সম্পদ, সাহিত্যাংগনের কতিপয় সুবিধাবাদী 
সাহিত্যিকের-কতিপয় কলমধারী গুপ্তা*র প্রতিভা- 
হিংসার শিকার | কবির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 
সচেতন মহলের মধ্যে ফররুখ আহমদকে রক্ষার 
জন্য যে “পাবনের' সৃষ্টি হয়, তার মৃত্যুর পর সেই 
পাবন আরও শ্োতবাহী হয়। দেশের প্রতিটি 
দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, সাময়িকীতে প্রকাশিত 
হতে থাকে কবির কাব্যকীর্তির প্রসঙ্গ; আকম্সিক 
মৃত্যুর বেদনাও কোন কোন লেখায় উচ্চকিত 
কাব্যকীর্তির প্রসঙ্গ, আকস্মিক মৃত্যুর বেদনাও 
কোন কোন লেখায় উচ্চারিত হয় | উচ্চারিত হয় 
বিদ্রোহ, তার প্রতি তৎকালীন সরকারের অন্যায় 
ও মানবতাবিরোধী আচরণের বিরুদ্ধে । 

কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত এ সকল লেখার মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ২১ অক্টোবর'৭৪ তারিখে 
দৈনিক ইত্তেফাকের স্থান কাল-পাত্র কলামে 
প্রকাশিত লুন্ধক এর উপ-সম্পাদকীয় । ১ 
অগ্রাহাযণ ১৩৮১ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে 
প্রকাশিত ইবনে খালদুনের (ডক্টর হাসান জামানের 
ছদ্ম নাম লেখা) প্রবন্ধ ৷ এ ছাড়াও দৈনি আজাদ, 
দৈনিক বাংলা, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক পূর্বদেশ, 
দৈনিক জনপদ, দৈনিক গণকণ্ঠ, বাহ 
অবজারভার, সাপ্তাহিক চিত্রালী, মাসিক ঢাকা 
দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় কবিকে 
শেষ অভিবাদন জানিয়ে লেখা হয় একেক 
মর্মস্পর্শী সম্পাদকীয় । 

এ যেন মৃত্যু এসে ভেঙ্গে দিয়ে গেলো সংকীর্ণতার 
ধুনকো বাধ রানুগ্রাস, থেকে বেরিয়ে এলো 
জ্যোতিম্মান চাদের আলো অমাবস্যা-রাত্রির দারুণ 
বিভীষিকা থেকে বেরিয়ে এলো সুর্যোদিত ফুটফুটে 
সকাল । কিন্তু হলে কি হবে? বিবেচক বিচারকের 
রায় বোরোনোর আগেই আসামীর কাঠগড়া থেকে 
বন্দীর আত্মা যে ততোদিনে উধর্বালাকে সব 
অভিযোগের বাইরে চলে গেছে । 


লেখক: কবি, কথা শিলী 


) আত্তার্তহীদ ১৮ 


মেরে 


কুরআন তিলাওয়াতের সময় কান লাগিয়ে শোনা 
ও চুপ থাকা । 
১ 2454139951199-5$ ঠা) 628 03৯ 
চে 
অর্থ: এবং হে মানুষ সকল!) যখন কুরআন পাঠ হবে 
করা হয় তখন (গণ্ডগোল কর না, বরং) তাকে 
কান লাগিয়ে শোন এবং চুপ থাক | হয়তো (এর 
7557 | 


6৫ 2০2) 752 ১1০৯ 51526 2০ 9৯ 


525585555৫1 ৫৪ ৫9৬ ১৮৪৮ 
০০০০৫ ৬ ০৮৫5৯ 69৫ 
59৫. ০:5৮ এ৬৯৪৪৩ 
545706৮8584 তেচা 
১ এসি ঝা কও রী ৬5 5৬ 
€552 455 38455652558 ০৫৪ ০০। 
অর্থ: আমি কিছু সংখ্যক জিনকে তোমার নিকট 
নিয়ে এসেছি, যেন তারা কুরআন শুনে । অতঃপর 
যখন তারা সে স্থানে উপস্থিত হয়েছে তখন 
পরস্পর বলেছে যে, চুপ-চাপ (বসিয়ে শুনতে) 
থাক । অবশেষে যখন (কুরআন পড়া) শেষ 
হয়েছে তখন তারা তাদের লোকজনের নিকট 
প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে (আল্লাহর আযাব 
থেকে) ভয় প্রদর্শন করার জন্য ৷ (এবং সেখানে 
গিয়ে তাদেরকে বলল, হে বন্ধুগণ! আমরা এমন 
একটি কিতাব শুনেছি যা হযরত মুসা (আ.)-এর 
ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং পূর্বের সকল 
কিতাবের স্বীকৃতি দিচ্ছে । সত্য ধর্ম ও সরল পথ 
দেখাচ্ছে। বন্ধুগণ! এ পয়গাম্বর মুহাম্মদ (সো.) 
যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বান করছেন, তার 
কথা মান এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আন । তা 
হলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গুনাহ ক্ষমা 
করবেন এবং (পরকালের) কঠোর শাস্তি থেকে 
তোমাদেরকে রেহাই দেবেন । আর যারা আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আহবানকারী পয়গাম্বরের কথা মানবে 
না তারা পৃথিবীর (কোথায় পলায়ন করে 
আল্লাহকে) অক্ষম করতে পরবে না এবং আল্লাহ 
ব্যতীত তাদের সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। 
এসকল লোক প্রকাশ্য গোমরাহির মধ্যে পড়ে 
রয়েছে । 

কুরআন মজিদের হক এই যে, তিলাওয়াতের 
সময় ছয়টি কথার প্রতি লক্ষ রাখবে: 

এক. সম্মানের সাথে পড়বে । সম্মানের সাথে 
পড়ার অর্থ হলো প্রথমে অযু করবে অতঃপর 
কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং খুবই অনুনয়- 
বিনয়ের সাথে তিলাওয়াত আরম্তু করবে । আর 
যদি অন্য কেউ পড়তে থাকে তাকে আদবের 
সাথে চুপচাপ থেকে শুনতে থাকবে । 

হযরত আলী (ো.) বলেছেন যে, যে ব্যক্তি 
নামাযের মধ্যে দাড়িয়ে কুরআন পড়ে সে প্রতিটি 
হরফের বিনিময় একশত নেকি পাবে । আর যদি 


মে'১০ 


৷ আর বে-অযু পড়লে দশ নেকি লেখা 


তারতিলের সাথে পড়া | 
£:5 ০০2 ঠা 2252 ১36৭14017 ৬৫৪ 
১5052) 58554 45১) 2১5৪ 
অর্থ: হে চাদরর পরিধানকারী পয়গাম্বর! তুমি 
(রাতে নামাযে) দীড়িয়ে থাক কিন্তু (পুরো রাত 
নয়, বরং) সল্প সময়, অর্থাৎ অর্ধরাত অথবা তার 
চাইতে কম বা অর্ধরাত হতে কিছু বেশি এবং 
কুরআন পড় ভালোভাবে-ধীরেধীরে ॥: 
কুরআন মজিদে চিন্তা-ভাবনা করা: . 
410 ০936 081 9505 2১৯ 
অর্থ: কি তারা কুরআনের উদ্দেশ্যসমূহে চিন্তা- 
ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরের ওপর 
তালা লাগানো হয়েছে” অন্যত্র বলা হয়েছে: 
১1 7859550 39203 এই 547০৩ ৯ 
ক০০খি। 
অর্থ: (হে পয়গাম্বর!) এ কুরআন বরকতময় 
কিতাব, যা আমি আপনার নিকট প্রেরণ করেচি । 
যেন মানব জাতি এর আয়াতসমূহের মধ্যে চিন্তা- 
ভাবনা করে এবং যারা জ্ঞানী তারা যেন তার 
উদ্দেশ্যসমূহ দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করে | 
দুই, আস্তে ৮৮০ এবং তার 
উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে -ভাবনা করবে, 
তাড়াতাড়ি খতম করার চেষ্টা করবে না । 
ইমাম গাযালী (রাহ.) ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দিন 
কিতাবে লিখেছেন যে, হে আমার বান্দা তোমার 
লজ্জা আসে না, যখন তোমরা ভাইয়ের চিঠি 
রাস্তায় পৌছে তখন তুমি দাড়িয়ে যাও এবং রাস্তা 
থেকে পৃথক হয়ে তা পড়ার জন্য বসে যাও এবং 
প্রতিটি শব্দ খুব মনোযোগ-সহকারে পড়তে থাক | 
এই তাওরাত কিতাব আমার একটি আদেশ যা 
আমি তোমাদের জন্য প্রদান করেছি এবং আদেশ 
দিয়েছে এর মধ্যে যথাসম্ভব চিন্তা-ভাবনা কর এবং 
এর আইন-কানুনগুলো মেনে চল । কিন্তু তুমি তা 
আয়লাননানিরহ নীরবে 1 আর ও 
পড় কিন্তু তার মধ্যে চিন্তা-ভাবনা কর না । 
হযরত আয়শা (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে কুরআন 
মজিদ তাড়াতাড়ি পড়তে দেখেন তখন তিনি 
বলেন, এ ব্যক্তি কুরআন পড়ছে না চুপ রয়েছে । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) বলেন, 
আমি যদি সুরা আল-যিলযাল এবং সুরা আল- 
কারি'আ আস্তে পড়ি এবং তার উদ্দেশ্যসমূহের 
মধ্যে গবেষণা করি তা আমার নিকট সুরা আল- 
বাকারা ও সুরা আলে ইমরান তাড়াতাড়ি পড়ার 
চেয়ে অতি উত্তম । কুরআনের আয়াত দ্বারা 
ভাবাপন্ন হওয়া: 


পু এপি 


৬5-22০-১০ 5০ গো০)148 রি 
১4০৭-0৪-০৪ ০৮৪ 4755 ৭ 5 - ১৪ 
65585 
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অর্থ: (হে পয়গাম্বর!) যদি আমি এ কুরআন 
কোনো পাহাড়ের ওপর অবতীর্ণ করতাম (এবং 
মানুষের মতো তার অনুভব শক্তি থাক) তা হলে 
এবং বিদীর্ণ হয়ে যায় । আমি এসকল উদাহরণ 
মানুষের বর্ণনা করে থাকি, তা হলে তারা চিন্তা 
করবে (এবং বুঝবে) । 

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন কুরআন পড়ার সময় 
কান্না । যদি কান্না না আসে কাদার ভান ধর । আর 
এও বলেছেন যে, কুরআন কষ্টের জন্য অবতীর্ণ 
করেছেন । যখন তার তিলাওয়াত আরম্ভ কর 
তখন নিজেকে চিন্তিত কর। এতে কোনো 
প্রকারের সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি কুরআনের 
হুকুমসমূহ এবং তার ওয়াদা ও ধমকের মধ্যে 
চিন্তা-ভাবনা করে এবং নিজের অক্ষমতা ও 
অপূর্ণতার প্রতি লক্ষ রাখে সে নিশ্চয় চিন্তিত 
হবে। যদি তার ওপর অলসতা ও অহমিকার 
ঘোড়া সওয়ার না হয়। 

চার. প্রতিটি আয়াতের হক আদায় করবে । 
প্রতিটি আয়াতের হক আদায় করার অর্থ হচ্ছে, 
ভয়ের আয়াত আসলে তখন আল্লাহর কিনট 
কামনা করবে । তাসবিহের আয়াত আসলে 
আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে | 

হুযুর (সা.)-এর অভ্যাস ছিলো কুরআন 
তিলাওয়াতের সময় যখন আযাবের আয়াতে 
পৌছুতেন তখন আশ্রয় কামনা করতেন । 
করতে । পবিত্রতার আয়াত পড়ার সময় পবিত্রতা 
কামনা করতেন এবং কুরআন শুরু করর সময় 
*:৯০/$:-0 ১5১১১৮অর্থ: আমি আল্লাহর 
নামে সাথে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি-_ পড়তেন । 

আর তিলাওয়াত শেষ করর পর পড়তেন: 


$53$15)50990255 22215 তি 
নর ৃ সিকি টাপন 
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অর্থ: হে আল্লাহ কুরআনের উসিলায় আমার 
ওপরে দয়া কর এবং কুরআনকে আমার জন্য 
ইমাম, আলো, হিদায়ত ও রহমতের বস্তু বানিয়ে 
দাও | হে আল্লাহ আমি কুরআন থেকে যা ভুলে 
গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও । আর যা 
আমি জানি না তা আমাকে শিখিয়ে দাও । 
রাতদিন আমাকে কুরআন তিলাওয়াতের 
তাওফিক দান কর । হে সমগ্র জগতের পালনকর্তা 
রে বড না 
| 


2০ ০ 


৭9 


+ আল-আ'রাফ: ২০৪ 

২ আল-আহকাফ: ২৯-৩২ 
২ আল-মুয্যাম্মিল: ১-৪ 
* মুহাম্মদ: ২৪ 

€ সুয়াদ: ২৯ 
*আল-হাশর: ২১ 


) আত্তার্তহীদ ১৯ 


খর দশর্ল রে 
আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয় 


হালাল উপার্জন একটি ইবাদত | পবিত্র 
ইসলাম সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে হালাল 
উপার্জন এবং হালাল ভক্ষণের উপর যথাযথ 
গুরুত্বারোপ করেছে। হালালের বিপরীত 
একটি ঘৃণিত অপরাধ, তেমনি হারাম ভক্ষণ 
করাও মারাত্বক অপরাধ | হারাম ভক্ষণের 
পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ | অন্তরের কঠিনতা, 
কৃপনতা, বক্রতা, কপটতা ইত্যাদি হারাম 


উপার্জনকারী মহান আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত 
আর মানুষের নিকট ঘৃণার পাত্র। তার 
ইবাদত আল্লাহ নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । 


মুহাদ্দিস মোল্লা আলী কারী রা. উল্লেখ করেন: 
যখন হারাম খাওয়া হয় এবং বৃহদান্তে তা 
সংরক্ষিত হয়, এটা কাণিন্য সৃষ্টির ব্যাপারে 
সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যদিও এটা কত 
অজানা থাকে 

এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, 
হারাম কর্মকাণ্ড হারাম ভক্ষণ ব্যতিরেকে 
সম্পাদিত হয় না, আর আল্লাহর আনুগত্যের 
কর্মকাণ্ড হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সম্ভব হয় না 
যদি হালাল ভক্ষণকারী আল্লাহর সঙ্গে না 
ফরমানী করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে সে 
সমর্থ হয় না। একইভাবে যদি হারাম খোর 
আল্লাহর আনুগত্য চায় সে সক্ষম হয় না 
হারাম ভক্ষণের পরিণাম যে কত ভয়াবহ সে 
সম্পর্কে নিয়ে কতিপয় হাদীস পেশ করা 
হলো । 

প্রথম হাদীস: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “এ শরীর 
বেহেশতে প্রবেশ করবে না যে শরীর হারাম 
খাদ্য দ্বারা পুষ্ট করা হয়েছে ।” 

দ্বিতীয় হাদীস : তিনি ইরশাদ করেন: “এ 
সত্তার কসম, যার হস্তে আমার প্রাণ, যে ব্যক্তি 
হারাম লোকমা গলাধঃকরণ করে তার চলিশ 
দিনের সৎকর্ম কবুল হয় না। যে ব্যক্তির 
শরীরের গোসত হারাম সম্পদ দ্বারা লালিত- 
পালিত হয় অগ্নিই তার জন্য যথেষ্ট 1” 
'আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিব্রতা ব্যতীত 
অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। আন্মাহ তায়ালা 


মে'১০ 


যা তিনি রাসুলগণকে নির্দেশ দিয়েছেন । 
অতঃপর তিনি বলেন: হে ঈমানদারগণ আমি 
তোমাদেরকে যে পবিত্র রিিক দিয়েছি, সে 
গুলো থেকে ভক্ষণ কর । অতঃপর তিনি বর্ণনা 
করেন, কোন কোন ব্যক্তি দূর পথে সফর 
করে, সফরের কষ্টক্লেশে তার চুল অভিন্যস্ত 
হয়, ধুলিকণায় ময়লাযুক্ত হয়ে পড়ে। 
এমতাবস্থায় আকাশ পানে হাত উত্তোলন করে 
সে বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক; হে 
আমার প্রতিপালক; অথচ তার আহার হারাম, 
তার পানীয় হারাম, তার পরিধেয় হারাম এবং 
সে হারাম দ্বারা লালিত-পালিত ৷ তার এ 
দোয়া কি করে কবুল হবে£ 

চতুর্থ হাদীস: তিনি আরো ইরশাদ করেন: 
“কোন ব্যক্তি দশ-দিরহাম দ্বারা কাপড় খরিদ 
করল, অথচ এর মধ্যে এক দিরহাম হারামের 
মহান আল্লাহ তার নামা কবুল করবেন না 
যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওই কাপড় পরিধানরত 
থাকে 1 

পঞ্চম হাদীস: তিনি আরো ইরশাদ করেন: 
মানুষ যখন অপবিত্র খরসপত্র নিয়ে হজ্জের 
আরোহন করে লাব্বাইক লাব্বাইক (আমি 
হাজির) বলতে থাকে তখন আকাশ থেকে 
কোন এক আহ্বানকারী এই মর্মে আহবান 
প্রয়োজন নেই । অথচ তোমায় পাথেয় হারাম, 
তোমার ব্যয় হারাম এবং হজ্ব পালন পাপ 
মিশ্রিত, এ হজ্ব কবুল হবার নয় । 

খাদ্য গ্রহণে সর্তকতার নজীর: 

খাদ্য গ্রহণে আমিয়ায়ে কেরাম, সাহাবা- 
গ্রন্থাবলিতে অহরহ । নিম্নে নমূনা-স্বরূপ ইমাম 
মালেক রাহ. কর্তৃক বর্ণিত একটি মাত্র ঘটনা 
উল্লেখ করছি । 

“একদিন হযরত উমর ফারুক রা. দুধ পান 
করলেন, তার নিকট এ দুধের স্বাধ ও গন্ধ 
অদ্ভুত ধরনের মালুম হল। তিনি দুধ 
সরবরাহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, দুধ 
কিভাবে এবং কোথেকে সংগৃহীত হয়েছে 
লোকটি বললো, জঙ্গলে সাদ্কার উট বিচরণ 
করছে, আমি সেখান থেকে এ দুধ সং 

করেছি এবং আপনাকে এর অংশ বিশেষ 
দিয়েছি । হযরত উমর রা. মুখে হাত দিলেন 


সাহাবায়ে কিরামের এই ছিল অবস্থা, যা 
কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য ইতিহাস এবং 
উপদেশ হয়ে থাকবে । 

পক্ষান্তরে হালাল উপার্জন এবং হালাল খাওয়া 
একটি ইবাদত এবং অতীব বরকতময় | 
মানব জাতির চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জনে এবং 
কার্ষকলাপ নিয়ন্ত্রণে হালাল উপার্জনের অনন্য 
ভূমিকা রয়েছে । পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পানাহার 
দ্বারা মানুষের দেহিক স্বাস্থ্য অটুট থাকে এবং 
শারিরিক রোগ-শোকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। 
এমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু আহারের 
কারণে মানুষের নৈতিক ও আতিক স্বাস্থ্যের 
উন্নয়ন ও অন্তর আলোকিত হয় । ইবাদত 
বন্দেগীতে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, পরকালে আল্লাহর 
সাক্ষাতলাভে ধন্য হওয়ার আশা অঙ্কুরিত হয় 
তার পবিত্র হৃদয়ে । পাপ কর্মে তার অন্তর 
কেঁপে উঠে । সর্বোপরি মহান আল্লাহর 
দরবারে তার দোয়া কবুল হয় । 

হালাল ভক্ষণ আল্লাহর নির্দেশ: 

একজন মুসলমানের অর্জিত সম্পদ যাতে 
হালাল হয় হারাম যেন না হয়, তত্প্রতি মহান 
নির্দেশ । পবিত্র কুরনআনে মহান আল্লাহ 
ইরশাদ করেন, “হে মানব সকল! পৃথিবীতে 
যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্য বস্ত রয়েছে তা 
থেকে ভক্ষণ কর ।* অন্য একটি আয়াতে 
মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন : “হে রাসুলগণ 
তোমরা পবিত্র জিনিসসমূহ থেকে ভক্ষণ কর 
এবং সৎকর্ম কর । তোমরা যা কিছু কর, আমি 
তার খবর রাখি |”? 

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হালাল 
উপার্জন অনেক আমল থেকে উত্তম । এ 
কারণে আল্লাহ তায়ালা আমলে সালেহ; এর 
পূর্বে হালাল খাবারের কথা উল্লেখ করেছেন । 
মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ | 
হাদীসের আলোকে হালাল রুজী: 

এ প্রসঙ্গে প্রিয় নবীজির কতিপয় হাদীস 
শরীফ আমাদেরকে অধিক হিদায়ত দান 
করবে । 

প্রথম হাদীস: প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ 
করেন: “স্বীয় হৃস্তের উপার্জন করা আহারের 
চেয়ে উত্তম আহার কেউ কোন দিন ভক্ষণ 
করেনি এবং আল্লাহর নবী দাউদ আ: তার 
করতেন 1১১ 

দ্বিতীয় হাদীস: তিনি আরো ইরশাদ করেন : 
“যে ব্যক্তি হালাল সম্পদ উপার্জন করে 


-। আত্তান্তহীদ ২০ 


মেরে 


অতঃপর নিজে তা ভক্ষণ করে অথবা তা 
থেকে স্বীয় পরিধানের ব্যবস্থা করে অথবা 
নিজেকে ব্যতীত আল্লাহর অন্যান্য সৃষ্টিকে 
আহার করায় কিংবা তার পরিধানের ব্যবস্থা 
করে এটা গুনাহ থেকে পবিব্রতা অর্জনের 


হালাল রুটি দ্বারা আল্লাহর প্রেম লাভ হয় এবং 
অন্তর বিগলিত হয় । 

পরিশেষে হযরত শেখ ফরিদুদ্দিন আত্তার 
রাহ.-এর দুটি শোকের উপর প্রবন্ধের ইতি 


* মিরকাত শরহে মিশকাত 
২ লাওয়া কিহুল আনওয়ার, পৃ. ৮০১ 
* মুজামে তবরানী 


টানছি। “হে আমার প্নেহাস্পদ তোমাকে 
বলছি মনে রেখো নিঃসন্দেহে দুইটি বস্তুর 
মধ্যে বিশুদ্ধতা রয়েছে । একটি হলো, 
পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে চলা, আর 
দ্বিতীয় হলো হালাল খাদ্য অন্বেষণ করা 1১৩ 
তথ্য ধণ 

এ প্রবন্ধ তৈরিতে ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ 
উপহার ও সুপারিশ বই থেকে বিশেষ 
সহযোগিতা নেয়া হয়েছে । 


উপায় হবে ।১২ 

“এ ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যার উপার্জন 
পবিত্র, যার গোপনীয় কার্জর্কম সঠিক, যার 
প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড সম্মানজনক এবং জনগণ 
যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।' 

আল্লামা ইকবাল রা. বলেন, দ্বীনের রহস্য 
হচ্ছে সত্য কথা, হালাল খাবার এবং নিভৃতে 
ও প্রকাশ্যে মহান আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শন | 


হালাল রুটি দ্বারা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা পাওয়া যায় । নিন 


খুঁটিনাটি মতপার্থক্য ভুলে উলামায়ে কেরামকে 


বৃহত্তর লক্ষ্যে এক্যবদ্ধ হতে হবে 
__আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. 


“এই মুহূর্তে আপনাদেরকে খুঁটিনাটি মতপার্থক্য সিকায় তুলে রেখে এক বৃহত্তর ও মৌলিক লক্ষ্যে এক্যবদ্ধ হতে হবে । 
বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটে নিপতিত জাতির এই মুহূর্তে আপনাদের এক্যবদ্ধ পথ নির্দেশনার বড় প্রয়োজন ৷ ইখলাছ ও আত্মত্যাগ এবং 
প্রেম ও নিঃস্বার্থতা দিয়ে জাতির সেই অংশটিকে প্রভাবিত করুন যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার অর্পিত হয়েছে কিংবা অদুর 
ভবিষ্যতে যাদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হতে যাচ্ছে । এ যুগের শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান, 
দক্ষতা ও উপকরণ যাদের হাতে রয়েছে, জাতির সে অংশটির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা 
আপনাদের অপরিহার্য কর্তব্য । তাদেরকে তাদের ভাষায় বোঝাতে হবে । আপনাদের সম্পর্কে তাদের মনে এ বিশ্বাস যেন থাকে 
যে, আপনারা নিঃস্বার্থ এবং প্রকৃতই কল্যাণকামী | তাদের কাছে যেন আপনাদের কোনো প্রত্যাশা না থাকে, বিভিন্ন প্রলোভন ও 
সুযোগ-সুবিধার কথা হয়ত বলা হবে ৷ এটা এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা | নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপর তখন অটল-অবিচল 
থাকতে হবে । কেননা আপনাদের বিনিময় আল্লাহর হাতে । 


আমার কথা মনে রাখবেন । এই দেশ ও জাতির হিফাযতের দায়িত্ব আপনাদের | ইসলামের সাথে এদেশের সম্পর্ক কোনো 
অবস্থাতেই যেন শিথিল হতে না পারে । অন্যথায় আপনাদের এই শত শত মকতব-মাদরাসা মূল্যহীন হয়ে পড়বে । আমি সুস্পষ্ট 
ভাষায় বলতে চাই, আমার কথায় দোষ ধরবেন না । আমি মাদরাসারই মানুষ, মাদরাসার চৌহদ্দীতেই কেটেছে আমার জীবন । 
আমি বলছি, আল্লাহ না করুন ইসলামই যদি এদেশে বিপন্ন হলো, তবে মকতব-মাদরাসার কোনোই যৌক্তিকতা নেই। 
আপনাদের পয়লা নম্বরের কাজ হচ্ছে এদেশে ইসলামের অস্তিত্ রক্ষা করা | ইসলামের সাথে সম্পর্ক অটুট রাখা । আমি আবার 
বলছি, শেষবারের মত বলছি, যদি আপনারা এদেশের মাটিতে বাচতে চান, ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চান, তবে এটাই 
হচ্ছে তার বিকল্প উপায় । আল্লাহ আপনাদের সহায় হোন ।” 


অনুবাদ: মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ 
(সুত্র: ১৯৮৪ সালের ১৪ই মার্চ কিশোরগঞ্জের জামিয়া ইমদাদিয়া প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট আলেম, বুদ্ধিজীবী ও 
ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ) 


মে'১০ 


_) আত্তার্তহীদ ২১ 


আ লোন সাহা 


নীল আর্মস্ট্রয়ের পর এবার মহাকাশ থেকে নভোচারী 
সুনীতা উইলিয়ামসদের বিশ্বাসদীপ্ত ঘোষণা 


শুধু সত্যটা আলোকিত বাকিটুকু আধারে ঘেরা 


১৯৭৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর কৃরিম' উপগ্রহ 
০৮৯০ ৭8ুউ 
এরপর একমাস পর উপগ্রহ-২ মহাশূন্যে 
পাঠানো হয় । যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে এক্সপ্রোরা নামক 
কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায় ১৯৫৮ সালে । প্রথম 
মহাশুন্যচারী সোভিয়েত রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন 
১৯৬১ সালের ১২ তারিখ স্তক'-১ নামক 
নভোযানে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন । পরবতী 
সময়ে একের পর মহাকাশ অভিযান চলতে 
থাকে | ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে “এপলো-১১, 
মহাকাশযানের মাধ্যমে নীল আর্মস্ট্রং এডউইন 
বাজ এলদড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স চাদে গমন 


ধর্মীয় ইতিহাসের প্রফেসর ব্রসলরেন্স তার ১৯৬৯ 
সালে রচিত একটি গ্রন্থে চাঞ্চল্যকর এক তথ্য 
প্রকাশ করেন । তিনি লিখেছেন- নীল আমস্ট্রং 
চাদে অবতরণের পর চন্দ্রপৃষ্ঠে হাটার সময় এক 
অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ শুনতে পান। এই 
আওয়াজের উৎস সম্পর্কে তিনি বিন্দুমাত্র ধারণা 
করতে পারেন নি । আবার ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পর 
ব্িফিং এর সময়ও এ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করতে 
সক্ষম হন নি, তবে এ ঘটনা তার মনে 
গেঁথেছিল । বেশ কয়েক বছর পর তিনি যুক্তরাষ্ট্র 
আয়োজিত তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশে এক 
সফরে যান । এ সময় মিসরের কায়রো নগরীতে 
হাটার সময় এ আওয়াজ শুনতে পান, যে 
আওয়াজ তিনি চাদে শুনেছেন । এক পথিককে 
থামিয়ে তিনি এ আওয়াজের বিশ্বেষণ করতে 
বললে পথিক বললেন, এটা পার্শ্ববর্তী মসজিদের 
মুয়াজিনের আযান- এর পরই নীল আমস্ট্রং 
ইসলাম গ্রহণ করেন ।* 

তাকে প্রশ্ন করা করা হয়- চাদের বুকে অবতরণ- 
মুহর্তে আপনার গৌরান্বিত অনুভূতিটা কীরূপ 


একমাত্র স্থাপনা হিসেবে পবিত্র মক্কা ও মদিনার 
ছবি দেখে ইসলাম কবুল করেছেন তিনি এবং 
তার সাথীগণ | সম্প্রতি এ তথ্য পাওয়া গেছে 
ওয়েবসাইটে । আরো চার সঙ্গীর সাথে ১৯৭ দিন 


৪, দেখতে পান বেং 
ংশ ছিল অন্ধকার । এটা ছিল অত্যন্ত অলৌকিক 


মে'১০ 


ব্যাপার । ধরতিহাসিক মকা নগরীতে সুসলমানদের 
কিবলা পবিত্র কাবা শরীফ এবং মদিনায় মহানবী 
সা._-এর রওজা শরীফ অবস্থিত । এই অলৌকিক 
ঘটনা সুনীতা ও তার সঙ্গীদের মাঝে ইসলামের 
যথার্থতা, মহান আল্লাহর একত্ববাদ ও তার 
রাসূলের আদর্শের মৌলিকতা প্রমাণ করে । ফলে 
তারা ইসলামের প্রতি অনুপ্রাণিত হন। গত 
বছরের শেষভাগে তারা মহাশুন্য থেকে ফিরে 
আসেন । সুনীতা ও তার সঙ্গীদের ইসলাম গ্রহণের 
খবরটি এতদিন গোপন রাখা হলেও ইন্টারনেটের 
কল্যাণে তা বিশ্ববাসী জেনে যাচ্ছে । এবং কোনো 
কোনো সংবাদপত্রে তা ইতোমধ্যে প্রকাশিতও 
হয়েছে। এদিকে মালয়ালম ডেইলি মাতৃভূমি 
রত িশনারী দিবস উপলক্ষ ইস্টার জিদ 
তৃতীয়া সেরা ভারতীয় নারী নির্বাচিত হয়েছেন 
সুনীতা উইলিয়ামস ২ 

প্রিয় পাঠক, আসুন খানিক চোখ বুলিয়ে নিই- 
জ্ঞানী ও চিন্তাশীলদের জন্য সমগ্র পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিদর্শশণ সম্পর্কে চিন্তা 
গষেণার আহ্বান সম্বলিত পবিত্র কুরআনের 
কয়েকটি আয়াতে । তাঁর আর ও এক নিদর্শন 


হচ্ছে নভোমগ্তল ও ভূমগ্তলের সজন এবং 


তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র । 
জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে । 
তাঁর আরও নিদর্শন: তিনি তোমাদেরকে দেখান 
বিদুৎ, ভয় ও ভরসার জন্যে এবং আকাশ থেকে 
পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তদ্দবারা ভূমির মৃত্যুর 
পর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন | নিশ্চয় এতে 
বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে । 
তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, 
তিনি মৃত্তিকা থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন । 
এখন তোমরা মানুষ, পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছ (৫ 
আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে 
তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি 
করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে 
থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে 
চিন্তাশীল লোকদের জন্যে রয়েছে । 
তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তাঁরই আদেশে 
আকাশ ও পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আছে । অত:পর যখন 
তিনি মৃত্তিকা থেকে উঠার জন্যে তোমাদের ডাক 
দেবেন, তখন তোমরা উঠে আসবে ।* 

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি 
সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাঁর 
অনুগ্রহ তোমাদের আস্বাদন করান এবং যাতে 
তাঁর নির্দেশে জাহাজসমূহ বিচরণ করে এবং যাতে 
তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর এরাতি 
কৃতজ্ঞ হও ।” 

তাঁর এক নিদর্শন নভোমগ্ুল ও ভূমগ্ডলের সৃষ্টি 
এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীব-জন্ত 
ছড়িয়ে দিয়েছেন । তিনি যখন ইচ্ছা এগুলোকে 
একত্রিত করতে সক্ষম ৯ সমুদ্রে ভাসমান 
পর্বতসম জাহাজসমূহ তাঁর অন্যতম নিদর্শন 1” 


মম এতে 


তাদের জন্যে একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী । আমি 
একে সঙ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি 
শস্য, তারা তা থেকে ভক্ষণ করে । আমি তাতে 
সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান এবং 
প্রবাহিত করি তাতে নির্বরিণী ৷ যাতে তারা তার 
ফল খায়। তাদের হাত একে সৃষ্টি করে না। 
অতঃপর তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না কেন? 
পবিত্র তিনি যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, 
তাদেরই মানুষকে এবং যা তারা জানে না, তার 
এ্ীত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন । 
তাদের জন্যে এক নিদর্শন রাত্রি, আমি তা থেকে 
দিনকে অপসারিত করি, তখনই তারা অন্ধকারে 
থেকে যায় । সূর্য তার নির্দিষ্ট অবস্থানে আবর্তন 
করে । এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ, আল্লাহ 
নিয়ন্ত্রণ । চন্দ্রের জন্যে আমি বিভিন্ন মনযিল 
নির্ধারিত করেছি । অবশেষে সে পুরাতন খর্জর 
শাখার অনুরূপ হয়ে যায়। সূর্য নাগাল পেতে 
পারে না চন্দ্রের এবং রাত্রি অগ্রে চলে না দির্নে 
প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে । 
তাদের জন্যে একটি নিদর্শন এই যে, আমি 
আরোহণ করিয়েছি ৯ 

ডা. যাকির নায়েকের ভাষায়- “কারো জন্য একটি 
নিদর্শন যথেষ্ট, কেউবা কয়েকটি নিদর্শন প্রত্যক্ষ 
করে সত্যের পথে খুজে পান ।' কিন্তু যারা 
অন্তর্চক্ষে অন্ধ, হৃদয়কর্ণে বধির এবং সত্যের 
স্বীকৃতি ও ঘোষণায় দ্বিধান্বিত কিংবা বোবা- 
কাপুরুষ; এতসব নিদর্শণেও তারা পথ খুঁজে পায় 
না । অন্ধকারের গলিত ভ্রান্তিতে হাবুডুবু খায়, এক 
সময় তলিয়ে যায় অথৈ জাহান্নামে । আল্লাহ 
আমাদের হিদায়ত নসীব করুন । তাদেরকেও 
আলোর পথে ফিরে আসার সুমতি দান করুন- 
যারা বলছে, “মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ছে; 
ওখানে ঘড়যন্ত্র হচ্ছে । এটা আতঙ্কের কথা । এ 
সম্পর্কে সতর্ক-সাবধান হতে হবে | 

আমরা আশা করতে চাই তারা ওদের দলভুক্ত না 
হোক- যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে 
বলেছেন: “তারা বধির, মুক ও অন্ধ | সুতরাং 
তারা ফিরে আসবে না ।*২ “আল্লাহ তাদের অন্ত 
করণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন, 
আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। 
আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি 1৯৩ 


লেখক; গবেষক, শিক্ষক ও কলামিস্ট 
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+ মাসিক আত-তাওহীদ, মার্চ, ২০১০ 

২ দৈনিক পূর্বকোণ, সোমবার, ১১ জানুয়ারি, ২০১০ 
* সুরা আর-রূম: 
* সুরা আর-রূম: ২৪ 
€ সুরা আর-রূম: 
+সুরা আর-রূম: ২১ 
+সুরা আর-রূম: 
” সুরা আর-রূম: 
৯ সুরা আশ-শুরা: ২৯ 

*” সূরা আশ-শুরা: ৩২; সূরা ফুসসিলাত: ৩৭-৩৯ 
** সুরা ইয়াসিন: ৩৩-৪০ 

* সুরা বাকারা: ১৮ 

** সুরা বাকারা: ৭ 


॥ আত্তার্তহীদ ২২ 


মহিলা জ গ তু 
আল-কুরআনের চিরন্তন বিধান 


আল্লামা মুহাম্মদ জুনায়েদ বাবুনগরী 


একথা অনস্বীকার্য যে, নারীর প্রতি সদয় অথবা 
নিষ্ঠুর আচরণে এক জতির সাথে আরেক জাতির 
এবং এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই 
পার্থক্য ও বৈপরীত্য থাকুক না কেন, ইসলামের 
অভ্যদয়ের পূর্বে নারী কখনো কোন সমাজে তার 
যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা লাভ 
করেনি । সভ্যতাসমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রিক, রোমান, 
সমাজের চিত্র ছিল এক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন । গ্রীক 
সমাজে নারীরা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে 
শয়তানের নোতরা চেলাচামুন্ডা মনে করা হতো । 
রোমান সমাজে পরিবার প্রধান নিজের সন্তানদের 
মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা বিক্রি করে দিতে পারত 
দাসদাসীর মত । কণ্যা সন্তান হলে তো কোন 
কথাই নেই । হিন্দুধর্ম মতে পিতা, স্বামী অথবা 
নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার 
কোন অধিকারই নেই । 

এমনকি এক সময় স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেচে 
থাকার অধিকার ও ছিল না । তাকে স্বামীর সাথে 
একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো । ১৭ শ' 
শতাব্দীতে আইন করে এই বর্বর প্রথাকে বিলুপ্ত 
করতে হয় । চীনাদের প্রবাদই ছিল “তোমরা স্ত্রীর 
কথা শোন, তবে বিশ্বাস করো না। ইহুদী ও 
খিস্টানরাই তো নারীকে রীতিমতো অভিশাপ মনে 
করে থাকে । কারণ নারীই না কি আদমকে 
বিপথগামী করেছিল | তাওরাতে বলা হয়েছে, 
স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়ে ও মারাত্মক 1 বোস্তাম 
নামক জনৈক খিস্টান যাজক বলেন, “নারী এক 
অনিবার্য আপদ । এক লোভনীয় আপদ । পরিবার 
ও সংসারের জন্য হুমকি । মোহনীয় মোড়কে 
আবৃত বিভীষিকা " আরবদের অবস্থা তো ছিল 
আরো সঙ্গীন | কণ্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকে তারা 
ভীষণ অশুভ ঘটনা বিবেচনা করতো | কোন কোন 
গোত্র নবজাতক মেয়েকে অভিজাত্যের কলংক 
ভেবে এবং কেউবা খাদ্য যোগাতে পারবে না এই 
আশংকায় জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলা হতো । 
এই যখন নারীর অবস্থা, এখন বিশ্ব মানবতার 
মুক্তির মহা পায়গাম কোরআনুল করীম ঘোষণা 
দেয় “নারীদের সাথে সপ্তাবে জীবন যাপন 
করো ।” রাসুল আরবীর কণ্ঠে ধ্বণিত হলো: 
'নারীগণ পুরুষদেরই সহোদরা । এভাবেই 
ইসলাম সর্বপ্রথম নারীদেরকে সমাজে স্বাধীন, সুস্থ 
ও সুন্দর ভাবে বেঁচে তাকার অধিকার প্রদান 
করে। এমনকি সুরা নিসা নামে পবিত্র 
কোরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ সুরাই নাযিল হয় নারীর 
যাবতীয় অধিকারের বার্তা নিয়ে । ইসলামের নবীই 
নারীকে একজন মা হিসেবে সম্মান ও মর্যাদার 


মে'১০ 


সুউচ্চ আসনে সমাসীন করেন । তিনি ঘোষণা 
করেন, “মাতার পদতলে সন্তানের বেহেস্ত 1” 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ইসলাম নারীকে যথার্থ 
সম্মান, ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর 
আইন সম্মত অধিকারের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান 
করেছে, যাবতীয় নিগীড় ও নির্যাতন, শোষণ ও 
বঞ্চনা থেকে তাকে মুক্তির পায়গাম শুনিয়েছে 
সেই ইসলামকেই আজ নারী স্বাধীনতার অন্তরায়, 
করার অপপ্রয়াস চলছে । ইসলামের নীতিক ত্রুটি 
পূর্ণ ও অযৌক্তিক প্রমাণ করতে ইসলামের শক্ররা 
আজ আদাজল খেয়ে নেমেছে । ইসলামী আইনকে 
অবিচার অন্যায় ও বৈষম্যমূলক প্রমাণ করতে 
এদের নিরন্তণ প্রচেষ্ঠা খুবই লক্ষণীয় । তবে 
একথা সত্য যে, প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামীন মানবজাতির মধ্যে পুরুষকে মেধায়, 
মননে যোগ্যতায়, প্রজ্ঞায় ও দৈহিক শক্তিতে 
নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন । এজন্যই 
আমরা দেখতে পাই কোন কোন ক্ষেত্রে নারী ও 
পুরুষ উভয় সমানাধিকার ভোগ করলে ও কোন 
কোন ক্ষেত্রে পুরুষ নারীর তুলনায় কিছু বেশী 
অধিকার ভোগ করে । পুরুষের এ শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে 
নিতেই হবে, সম্মান করতে হবে | এইরূপ পার্থক্য 
করার মধ্যে নিহিত রয়েছে অপার জ্ঞান ও 
্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা কৌশল । 

কিন্তু আফসুসের বিষয়, এই চরম বাস্তবতাকে 
জলাঞ্জলি দিয়ে বিগত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী 
দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে 
মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ২০০৮ সালে গৃহীত প্রস্তাবনা 
দেন। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালে প্রণীত নারী 
উন্নয়ন নীতিমালাতে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও 
অধিকার সংরক্ষণের ধোয়া তুলে মানব-জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে, এমনকি সকল স্থাবর-অস্থাবর 
সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকারের প্রস্তাব পেশ 
করা হয়। জনসমক্ষে প্রকাশের আগে থেকেই 
তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা 
হয়েছিলো । নীতির কপি জনগণের হস্তগত 
হওয়ার পর দেখা যায়, তাদের সন্দেহ ও 
আশংকাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবে পরিণত হয়েছে । 
এই নীতির প্রায় সকল অনুচ্ছেদই সরাসরি 
কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক ৷ নারীর অধিকার 
ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই 
ইসলামী আইনকে পদদলিত করা হয়েছে । নারীর 
অধিকার নিশ্চিত করার নামে সরকার এই ঘৃণ্য 
প্রস্তাব অনুমোদন করে কার্যত আল্লাহ ও তার 
রাসুলের এশী বিধান লাভবান করে । শতাব্দীর 


পর শতাব্দীর ধরে পালন করে আসা ইসলামী 
আইনের বিরুদ্ধাচারণ করে একটি গোষ্ঠী মহা 
পরাক্রমশালী আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে 
চায় । 

স্বাভাবিক কারণেই দেশের সর্বস্তরের মানুষ এ 
কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী এই জঘন্য সিদ্ধান্তের তীব্র 
প্রতিবাদ জানায় । কিন্তু দেশের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ 
জনতার অব্যাহত প্রতিবাদ সন্ত্বে ও সরকারের 
সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। দেশের ধর্মপ্রাণ 
গণমানুষের প্রতিবাদের মুখে অবশেষে সরকার 
মুখ খুলতে বাধ্য হয় । সাবেক আইন, বিচার ও 
ধর্ম উপদেষ্টা এ. এফ. হাসান আরিফ ইসলামিক 
ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে আলোচ্য নীতিমালার 
উত্তরাধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু এই 
নীতিমালায় নেই ।” মহিলা ও শিশু বিষয়ক 
মন্ত্রণালয়ের সাবেক উপদেষ্ঠা রাশেদা কে 
বিরোধী কিছুই নেই |” এও বলা হয়, “এটি 
একটি নীতিমালা আইনের মত এর কার্যকারিতা 
নেই । 

এগুলো কোন স্বস্তিদায়ক ব্যাখ্যা নয় বরং এর দ্বারা 
বিতর্কিত নীতিমালা হালাল করার অপচেষ্ঠা করা 
হয়েছে । কিভাবে এই নীতিমালায় সু-কৌশলে 
ভাষার চাতুর্ষে প্রত্যক্ষ বক্তব্যের পরিবর্তে পরোক্ষ 
কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। কতো স্ু- 
কৌশলে এই নীতিমালার ছত্রেছত্রে ইসলামী 
শরিয়া আইনকে পদদলিত করা হয়েছে তা এই 
নীতিমালায় বর্ণিত কতিপয় ধারার উল্লেখ করলেই 
সচেতন মহলের বুঝে নিতে কষ্ট হবেনা । ২৩টি 
মূল ধারা এবং প্রায় একশটি উপধারা সম্বলিত 
এই নীতিমালার ১ম ধারা বা ভূমিকাতেই বলা 
অধিকার ও সুযোগের সমতা নিশ্চিত করা 
সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার” ১.৩ ধারায় 
মানবাধিকার প্রশ্নে বলা হয়েছে, “সু-পরিকল্পিত 
নীতিমালার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত 
করা সুস্থ সমাজ. তথা উন্নত রাষ্ট্রের সহায়ক 
শক্তি এই নীতিমালার দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
শুরুতেই এই নীতিমালার লক্ষ্য সম্পর্কে বলা 
নারীকে সম্পৃক্ত করা ও তার সম অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার মূল লক্ষ্য ॥ 
এই অধ্যায়ের ১.১ ধারায় বলা হয়েছে, “জাতীয় 
প্রতিষ্ঠা করা । একই অধ্যায়ের ১.১০ ধারায় বলা 
হয়েছে, "রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে, 
আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া 


। তআত্তার্তহীদ ২৩ 


হি লাজ ২ 


এবং পারিবারিক জীবনের সর্বত্র নারী-পুরুষের 
সমানধিকার প্রতিষ্ঠা করা ৷ 

উল্লিখিত ধারাসমূহে ভাষার ভিন্নতা থাকলেও 
ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটি কথাই বলা হয়েছে । আর 
তা হচ্ছে, নারীকে পুরুষের সমান ও সমকক্ষ 
প্রমাণ করা এবং তাদের যাবতীয় অধিকার ও 
সুযোগের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য না রাখা | এটি 
কোনভাবেই কুরআন-সুনাহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ 
নয় । কেননা আল্লাহ পাক নারী ও পুরুষকে ভিন্ন 
ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন । যা একটি 
ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
ফলে নারী ও পুরুষ মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে 
সমান হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তাদের অধিকার ও 
দায়িতে পার্থক্য ও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় । যেমন 
নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, 
'পুরুষ নারীর উপর কর্তৃত্বশীল । আল্লাহ তায়ালা 
এবং এ কারণে যে, পুরুষ তার মাল ব্যয় করে ।”* 
এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, “নিজেদের 
শাসন ক্ষমতা কোন স্ত্রীর হাতে অর্পণ করে এমন 
জাতির মঙ্গল আশা করা যায় না। অনুরূপভাবে 
সাক্ষ্যদান ও দিয়াতের ক্ষেত্রেও ইসলাম সঙ্গত 
কারণেই নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করেছে । 
অতএব যদি উল্লিখিত ধারাগ্ুলো মেনে নেয়া হয় 
তাহলে ইসলামের এসব বিধান অনায়াসেই 
অকেজো হয়ে যাবে । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১.৭ ধারায় বলা হয়েছে, “নারী- 
পুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য নিরসন করা । 
এবং মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রশ্নে 
অনেকগুলো উপধারা সন্নিবেশিত হয়েছে । এর 
৩.৩ ধারায় বলা হয়েছে, “নারীর মানবাধিকার 
নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন সংশোধন ও 
প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা । ৩.৪ 
আইন বিলোপ করা এবং আইন প্রণয়ন ও 
সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত কমিশন বা কমিটিতে 
নারী আইনজ্ঞদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।” ৩.৬ 
এ বলা হয়েছে, বৈষম্যমূলক কোন আইন প্রণয়ন 
না করা বা বৈষম্যমূলক কোন সামাজিক প্রথার 
উম্মেষ ঘটতে না দেয়া ।' অভিজ্ঞ মহলের মতে, 
এই ধারাগুলোর বাক্য ও শব্দসমূহের মাধ্যমে 
অত্যন্ত চাতুর্ষের সাথে শরীয়া আইন, বিশেষ করে 
ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হয়েছে । কারণ ইসলামের শক্ররা চরম অজ্ঞতা 
কিংবা মারাত্মক বিদ্বেষের বশীভূত হয়ে ইসলামের 
উত্তরাধিকার আইনকে বৈষম্যমূলক বলে অভিহিত 
করে থাকে । তাদের এই দুরভিসন্ধিটি আরো 
নগ্রভাবে ফুটে উঠেছে ৯ম ধারার কতিপয় 
উপধারায় । এই অংশের মূল বক্তব্যটি হলো, 
“জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় 


মে'১০ 


ও সমঅধিকার নিশ্চিত করা 1 ৯.১৩ ধারায় 
অত্যন্ত আপত্তিকর শব্দের মাধ্যমে আরো 
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, নারীর অর্থনৈতিক 
ক্ষতায়নের লক্ষ্যে জরুরি বিষয়াদি যথা- স্বাস্থ্য, 
শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি 
শিক্ষা তথ্য উপার্জনের সুযোগ, সম্পদ, খণ, 
প্রযুক্তি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত 
স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমান সুযোগ 
এবং নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া এবং সেই লক্ষ্যে 
প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন করা । এসব 
আইনের বিরোধিতা বা কুরআন-সুনাহ সংক্র 

কোন শব্দ ব্যবহার না করে সুকৌশলে নতুন নতুন 
নীতির কথা বলে কুরআন-সুমাহর আইনের 
বিপক্ষে অবস্থান নেয়া হয়েছে। কারণ নারীর 
এক পুত্রের অংশ দুই কণ্যার অংশের সমান । 
কিন্তু কেবল কন্যাসন্তান দুইয়ের অধিক থাকলে 
তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ । 
আর মাত্র এক কণ্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ ।' 
উত্তরাধিকার সংক্র এরূপ অন্যান্য 
আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে একথা প্রতিভাত 
হয় যে, বোন, মাতা, ও স্ত্রী পর্যায়ক্রমে ভাই, 
পিতা ও স্বামীর তুলনায় অর্ধেক পাচ্ছে ৷ এখানে 
দৃশ্যতঃ নারী-পুরুষের মধ্যে ওয়ারিসী সম্পত্তির 
বন্টনে ব্যাপারে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও 
উভয়ের ব্যয় খাতগুলো একটু খতিয়ে দেখলে 
ইসলামের উত্তরাধিকার আইনকে মোটেও 
বৈষম্যমূলক বলে মনে হবেনা । ইসলাম 
মোটামোটিভাবে একজন পুরুষকে চার খাতে তার 
সম্পদ ব্যয় করার নির্দেশ দেয়। পক্ষান্তরে 
একজন নারী এসব খাতের কোন একটিতেও তার 
সম্পদ ব্যয় করতে বাধ্য নয় । 

এই অনস্বীকার্য বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য করলে 
একজন নারীর অংশকে পুরুষের তুলনায় 
কোনভাবেই কম বলার যুক্তি থাকে না । 

“স্থানীয় বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন ধর্মের কোন 
অনুশাসনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে নারী স্বার্থের 
পরিপন্থি এবং প্রচলিত আইন বিরোধী কোন 
বক্তব্য বা অনুরূপ কাজ করা বা কোন উদ্যোগ না 
নেয়া” এই ধারার মাধ্যমে আলেম বা 
মুফতীগণের ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা বা ফতোয়া 
দেয়ার অধিকার খর্ব করারই নীতি গ্রহণ করা 
হয়েছে পরোক্ষভাবে | এভাবে ১.৩ ও ৩.২ ধারায় 
জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত 0:00017101) 017 1116 
15111011090101 ০06 4৯11: 0017019 ০01 
1)1501110010910101  £১581096 ৬৬ 01001) 
(0027)4৬/) তথা নারীর প্রতি সকল প্রকার 
বৈষম্য দূরীকরণ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের জন্য 
দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা 
বলা হয়েছে । এই সনদের ধারা-২ হল মূলনীতি 


বিষয়ক বিধান । যাতে নারী-পুরুষের সকল ক্ষেত্রে 
সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে । এই ধারা 
মেনে নিলে কুরআনে আন্রাহ-প্রদত্ত মিরাস বা 
উত্তরাধিকার আইন বাতিল করতে হয় । তাছাড়া 
এই সনদের ১৩ (এ) এবং ১৬-১ (সি) ধারা দুটি 
ইসলামী বিশ্বাসের পরিপন্থি হওয়ায় ১৯৮৪ সালে 
বাংলাদেশ সরকার তাতে সাক্ষর করেছিল আপত্তি 
ও লিখিত শর্ত দিয়ে । অথচ এই নীতিমালায় সে 
সব আপত্তি ও শর্তের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে 
নিঃশর্তভাবে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। 
“এটি একটি নীতিমালা, আইনের মত এর 
আরেক তেলেসমাতির আশ্রয় গ্রহণ করে । এর 
দ্বারা এখন না হলেও ভবিষ্যতের যে, কুরআন 
বিরোধী আইনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করা হয়েছে তা 
খুক্ষই স্পষ্ট | 

অতএব দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রাণের দাবির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে সরকারকে অবশ্যই এ 
নীতিমালার কুরআন বিরোধী ধারাগুলো বাদ দিতে 
হবে । বিশেষ করে এর থেকে “সমধিকার' শব্দটি 
অবশ্যই বাদ দিতে হবে । কারণ এটিই সকল 
আপত্তির মূল । এর স্থলে ন্যায্য অধিকার" শব্দটি 
প্রয়োগ করা হোক । কারণ ইসলাম প্রকৃতপক্ষেই 
নারীর ন্যায্য অধিকারের কথা বলে । পারিবারিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে ইসলাম 
নারীর ন্যায্য অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। 
বাংলাদেশের জনগণ শত শত বছর ধরে নারী 
নিশ্চিত ও নিৎসংকোচে গ্রহণ করে আসছে । এর 
দ্বারা তারা কখনোই অপরিতৃপ্তবোধ করেনি । 
সরকার জনগণের প্রয়োজন ও তাদের মনোভাব 
বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে । জনগণ নারী সমাজের প্রতি 
নয়, বরং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন চায় । সমঅধিকারের 
নামে ভারসাম্যহীন, কুরটীপুর্ণ ও পশ্চিমা ধাচের 
বলগাহারা জীবন এদেশের ধর্মপ্রাণ নারী সমাজের 
কখনোই কাম্য নয় । সরকার তা না করে এর 
সম্পূর্ণ উল্টোপথ অবলম্বন করে দেশবাসীর ধমীয় 
অনুভিতিতে মারাত্মক আঘাত করেছে । যা সত্যিই 
খুবই হাতাশাব্যাঞ্জক ও দুঃখজনক | 


লেখক: প্রাবন্ধিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, মুহাদ্দিস 
দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চউগ্রাম | 


* দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ মার্চ ২০০৮ 
« দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ মার্চ ২০০৮ 
৬ সুরা নিসা: ৩৪ 
' সুরা নিসা: ১১ 


_॥ তআত্তার্তহীদ ২৪ 


[রা জী তি 
বঙ্গভঙ্গ: একটি “অপ্রিয় পর্যালোচনা 


বঙ্গভঙ্গের ঘটনাটি ঘটে ১৯০৫ সালে এবং ১৯১১ 
সালেই এটি রদ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই ঘটনার 
মধ্য দিয়ে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের জীবনে যে 
সম্ভাবনার সূর্য সেদিন উদিত হলো, বাবু-হিন্দুদের 
তীব্র বিরোধিতার মুখে সেই সূর্য আবার অচিরেই 
অস্তাচলে হারিয়ে গেলো । প্রমাণিত হলো, ভাই 
গিরিশচন্দ্র সেনের মতো দু'একজন ন্যায়বান 
স্বার্থকেও বরাদাশত করতে নারাজ | না- হলে 
অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববরেণ্য মণীষী- 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে সরাসরি বাধাগ্রস্ত করা 
ইত্যাদি কিছুতেই সম্ভব হতো না । শুনতে খারাপ 
লাগে, কিন্তু এটাই সত্য যে, মুসলিম বিদ্বেষ 
হিন্দুদেও ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অজ, 
যা পরিহার করা খুবই দুঃসম্ভব । আমরা মনে 
করি, মুসলমানদের উচিত বিষয়টি যথাসম্ভব বাস্তব 
দৃষ্টিতে অনুধাবন করা । 

বঙ্গভঙ্গের মধ্যে যে সত্য প্রকটিত, তাকে 
ভালোভাবে বুঝবার জন্য আমরা একটু পেছনের 
দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই । বেশি পেছনে নয়, 
উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মুসলমানদের 
জীবনে কী সুবাতাস বইতে শুরু করেছিলো, 
মুসলমানদের স্বার্থহানির চেষ্টায় হিন্দু কবি 
সাহিত্যিকরা কেন এক অশ্রাব্য একতানে মেতে 
উঠেছিলো, আমরা মনে করি সেই কথাটি 
সংক্ষেপে হলেও আলোচিত হওয়া আবশ্যক । এই 
আলোচনার মধ্য দিয়ে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 
হবে যে, বঙ্গজননীর অঙ্গচ্ছেদ একটা কথার কথা, 
যা ছিলো হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় 
সংবেদনশীলতাকে অনুচিত কৌশলে উশকে 
দেবার একটা বাহানা মাত্র । প্রকৃত সত্য হলো, 
শতাব্দীবাহিত মুসলিম বিদ্বেষ । 

কবি ঈশ্বরপ্তপ্তকে (জন্ম: ১৮১২) নিয়ে শুরু করা 
যায়। তিনি ছিলেন সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী 
কালের প্রায় সকল কবির অবিসংবাদিত গুরু, 
বঙ্কিমচন্দ্র যাকে মনে করতেন আক্ষরিক অর্থেই 
ঈশ্বরের পুত্র, এবং বলতেন, ঈশ্বরচন্দ্রের রাজনীতি 
বড় উদার ছিলো । অতএব এই ঈশ্বরপুত্র উদার 
হৃদয় ঈশ্বরপগ্ুপ্ত মুসলমানকে কী-চোখে দেখতেন 
সেটা যদি আমরা একটু দেখবার চেষ্টা করি, 
তাহলে আবহমান হিন্দু মানসে আন্দোলিত যে 
পেতে পারি । ঈশ্বরগুপ্ত লিখেছেন: 
“একেবারে মারা যতো চাপ দেড়ে 

কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দীড়িপাল্লা ধরি 
কাছাখোল্লা তোবাতোল্লা বলে আল্লা মরি ।” 
অথবা 

বিদেশি পাতি নেড়ে যারা 


মে'১০ 


তাতে পুড়ে হয় সালা মলাম মলাম মামু কয় । 
মুসলমানকে এমন কু ইূর ও অসভ্য আক্রমণ কি 
কোনো কবির পক্ষে সম্ভব না সংগত! আমরা 
বিস্মিত হই, মণীষী-পুরুষ ঈশ্বরপুত্রের মধ্যেই যদি 
মুসলমানকে নিয়ে এতো অমৃত সম্ভার সাধারণ 
হিন্দুদের অন্তর্জগৎ যে কতো দ্বেষ ও ঘৃণায় 
পরিপূর্ণ সে কথা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না। 
ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমান যখন প্রাণান্ত 
সংগ্রামে লিপ্ত, তখন এই উদারচিত্ত ঈশ্বরগুপ্ত 


বলেন, 
মুক্ত মুখে বল সবে ব্রিটিশের জয় 1” 

“শুভ, সমাচার বড় শুভ সমাচার... 
একেবারে ঝাড়ে বংশে হলো ছারখার, 
যবনের যতো বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস” 
ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ যেহেতু সংগ্রামের ময়দানে 
মুসলমানদের সহযোগী শক্তি, এই মহীয়সী 
নারীকে ঈশ্বরগুপ্ত বলেন, “ঠোটকাটা কাকী 1” 
এই হলো পদ্যকার ঈশ্বরগুপ্ত, গদ্যে যার মুখাকৃতি 
মুসলিম-বিদ্বেষে আরো বেশি কদাকার | তিনি 
তার সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকীয় কলামে 
অব্যাহতভাবে বিটিশ রাজশক্তির যে বন্দনাগীতি 
ও মুসলিম বৈরিতার স্বাক্ষর রেখেছেন, তা সত্যই 
অনবদ্য অনুপম । নিরপেক্ষ পাঠকের জন্য একটি 
উদাহরণই যথেষ্ট । ১৮৫৭এর সেই মহাবিদ্রোহের 
প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরপুপ্ত লিখেছিলেন, বন্যপশু শিকার 
নিমিত্ত শিকারিগণ যেমন পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া 
গমন করে, শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেইরূপ পুলকিত 
চিত্তে সিপাহি শিকারে গমন করিতেছে । নরাধম 
অকৃতজ্ঞদিগের আর রক্ষা নাই । 

এরকম একটি দুটি নয়, গদ্য পদ্যে অসংখ্য 
উদাহরণ ছড়িয়ে আছে, যেখানে বঙ্কিমবাবুদের 
ওস্তাদ ঈশ্বরগুপ্তকে তার প্রকৃত রূপে আমরা চিনে 
নিতে পারি । 

ঈশ্বর-শিষ্য বঙ্কিমচন্দ্র কেমন ছিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র 
বলতেন, ব্রন্মজ্ঞানই মুক্তির পথ; অর্থাৎ তিনি 
ছিলেন ব্রন্ষজ্ঞানী। অবশ্য ব্রন্মজ্ঞান কী বস্তু 
আমাদের কোনো ধারণা নেই । তবে তিনি যে 
ব্রন্মজ্ঞান সাধনায় একজন সিদ্ধ মুক্তপুরুষ ছিলেন, 
হিন্দুসমাজ এটা বিশ্বাস করে, যে কারণে তাকে 
শ্রদ্ধাভরে বলা হয় খষি। এই খষিও যে কী 
জিনিস আমরা জানি না । তবে হিন্দুদের ধর্মাশ্রিত 
ধারণানুযায়ী খষি নাকি ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি ইত্যাদি 
সাত প্রকার | তিনি সম্ভবত ব্রন্ষর্ষিই ছিলেন । সে 
যাই-ই হোক, এই ব্রন্মর্ষি সাহিত্য সম্রাট 
বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জগৎ যে পুরোপুরি মুসলিম 
বিদ্বেষে আচ্ছাদিত ছিলো, এ-বিষয়ে কোনো তর্ক 
নেই, তর্ক তোলার কোনো যৌক্তিকতাও নেই । 
কারণ, তার বিশাল রচনাসমগ্রের মধ্যে সর্বদা 


প্রকটিত বিষয় ও বিশ্বাস হলো দুটি একটি 
অপ্রতিহত মুসলিম-বিদ্বেষ, অপরটি ব্রিটিশ 
রাজশক্তির প্রতি আপাদস্তক নিবেদিত ভক্তি ও 
আনুগত্য | শুধু “রাজসিংহ' এবং “আনন্দমঠ*-এ 
নয়, সমসাময়িক যে-কোনো প্রশ্নে তিনি ছিলেন 
মুসলমানদের ঘোরতর অহিত্বতী এবং শ্বেতাঙ্গ 
ইংরেজদেও অকুগ্ঠ-অবিসংবাদিত সমর্থক । বিস্তৃত 
রচনাদৃষ্টে এটা দিবালোকের মতো পরিস্কার হয়ে 
ওঠে যে, ঈশ্বরপগ্ুপ্তকে তিনি যে গুরু মান্য করতনে 
তার একটি প্রধান কারণ হলো, এই শিষ্যটিও 
মুসলিম-বিদ্বেষকেই তার সৃজনশীল কথা ও কর্মের 
গ্রীতিকর অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । 
আর এইজন্যই তিনি নিঃসংকোচে বলেছিলেন, 
“যদি পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল 
সাধিত হয়, তাহাও করিব ।” এবং মুসলমান যে 
তার কাছে কত বেশি ঘৃণার পাত্র, সেটা বুঝতে 
এতটুকু বাকি থাকে না যখন তিনি বলেন, 
“ঢাকাতে দুই-চারদিন বাস করিলেই তিনটি বস্ত 
দর্শকদের নয়নে পড়বে- কাক, কুকুর এবং 
মুসলমান ।” এই তিনটিই সমভাবে কলবপ্রিয়, 
অতি দুর্দম, অজেয় | 

কী অসম্ভব জিঘাংসা । আসলে এটাই সত্য, 
মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন 
একজন আপাদমস্তক বৈরিভাবাপন্ন মহর্ষি দুর্বাসা । 
১৮৩৮) । তিনি লিখেছিলেন, 

“শোন রে পাপিষ্ঠ মুসলমান, 

যতোদিন ম্রেচ্ছহীন না হইবে দেশ, 

ততোদিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ ।” 
বহ্কিম-সুহদ দীনবন্ধু মিত্রের নীলকর-বিরোধী 
ভূমিকা অবশ্যই শ্রাঘার বিষয় কিন্তু তার ও মধ্যে 
মাঝে-মাঝেই ঝলসে উঠেছে অকথ্যরকম 
মুসলিম-বিদ্বেষ। এই কবি-নাট্যকার যখন 
আওরঙ্গজেবকে দুষ্ট নীচাত্া সম্বোধনে বলেন, 
“অপকৃষ্ট আওরঙ্গ-জীবন রাজা দুরাচার” তখন 
এই কথাকে শুধু ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব বলে 
অবহেলা করা যায় না, এটা আসলে বিশুদ্ধ 
মুসলিম-বিদ্বেষ | 

কবি নবীন সেনও যে জেন : ১৮৪৭) আলাদা 
কিছু ছিলেন না, সেটা বোঝা যায় যখন দেখি এই 
কবিও তার লেখনী থেকে সক্ষোভে উদগীরণ 
করছেন । “জানি আমি যবনেরা ইংরজের মতো 
ভিন্ন জাতি, তবু ভেদ আকাশপাতাল ।” এবং এই 
কবিও মুসলিম-বিপ্রবীদের পরাভবে গভীর প্রশান্তি 
নিয়ে বলেন, 

জানি আমি যবনের পাপ অগণিত ।” 

প্রসঙ্গত ডি.এল. রায়ের কথাটিও উল্লেখ করতে 
হয়, যার ধনধান্য পৃস্পভরা গানটি আমরা গভীর 
অনুরাগে প্রায়ই কারণে-অকারণে গেয়ে থাকি, 
এবং শোনা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 
এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 
হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন । এই কবি- 


_। আত্তার্তহীদ ২৫ 


রাজ নীতি 


অন্তর্জগতেও সতত বিরাজমান ছিলো 
“বিশ্বমাঝে নিঃস্ব অধম ধুলি চেয়ে 

জুতো খেয়ে, 

লজ্জা নাই | আর্ধ বলি চেট্টাই হাসি মুখে 1” 

পদ্য হিসেবে মন্দ নয়; কিন্তু ডি.এল. রায়ের এই 
চৌদ্দ পুরুষ-এর পরের জুতো খাওয়া গ্রানি ও 
অপমানের কারণ যে মুসলিম শাসন, সেটা বুঝতে 
আদৌ বেগ পেতে হয় না। পরের জুতো খাওয়ার 
কি দ্বিতীয় কোনো অর্থ হয়? একমাত্র অর্থ মুসলিম 
শাসনাধীন হিন্দুর গ্রানি ও অপমান । আর এজন্যই 
রেখে তিনি সানন্দে ব্যক্ত করেন, 

“দিবারাতি প্রজাদের এতো বেশি খেয়েছো যে, 
জীর্ণ হয় নি, যে সব আজি কর্তে হলো বমন 1” 
শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? তার 
সমগ্র জীবনের সাহিত্য-সাধনায় তিনি তো 
অবিচলিতভাবে অসাম্প্রদায়িক । অথচ কী হতে 
কী হয়ে গেলো, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্তের পরম 
আস্থাভাজন এই মুক্তদৃষ্টি মানুষটিও শেষ পর্যন্ত 
বলে বসলেন, “মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন 
আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে তখন লক্ষ্য 
করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটাকয়েক 
মুসলমান ইহাতে যোগ দিলো কিনা ।” এবং 
এইরকম কথাও বললেন, “বস্তুত মুসলমান যদি 
কখনও বলে, হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, 
সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া 
পাওয়া কঠিন” এবং এই ধরনের আরো অনেক 
কথাই তিনি বলেছেন । কিন্তু কারণ কী? কারণ 
যাই হোক, আমরা সুপরিতাপে শুধু এটুকু বলতে 
দিলো না। প্রথমে তিনি বিষকৃষ্ণ ধোয়ায় আচ্ছনন 
হলেন । পরক্ষণেই সাম্প্রদায়িকতার লেলিহান 
আগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো 
তার অসাম্প্রদায়িকতার সাধ ও স্বপ্ন । 

রাজা রামমোহন রায়ের কথা আগেই উল্লেখ করা 
উচিত ছিলো, এখন বলছি। মানুষটি ছিলেন 
বহুভাষাবিদ মানবপ্রেমী ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের 
অধিকারী একজন সংগ্রামী পুরুষ | কিন্তু এটা 
স্বীকার করা উচিত যে, তার বিঘ্নসংকুল চলার 
পথকে বহুলাংশে সহজ ও সুগম বাদশাই তাকে 
রাজা উপাধিতে ভূষিত করে বিলাতযাত্রা ও 
সেখানে শিক্ষাগ্রহণের সকল ব্যয় বহন 
করেছিলেন । অথচ কী সমূহ পরিহাস, এই 
রামমোহনই বিলাতে থাকাবস্থায় সর্বপ্রথম বিটিশ 
পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব প্রেরণ করেন যে, 
কাজকর্ম ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে । 
এতে-যে ভারতীয় ও বঙ্গীয়- মুসলিম শিক্ষিত 
সমাজ রাতারাতি মুর্খ বেকার সমাজে পরিণত 
হবে, কথাটা রামমোহনকে এতোটুকু বিচলিত 
করেনি । 


মে'১০ 


পরিশেষে আলোচ্য প্রসঙ্গে পর্যাপ্ত কুগ্ঠা নিয়ে 
হলেও রবীন্দ্রনাথের কথাও কিছুটা উল্লেখ করতে 
হয়। তিনি তার চেতনে-অবচেতনে কেমন 
ছিলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের হিতাহিত নিয়ে 
কেমন ছিলো তার ভাবনা-অনুভাবনা, সে-কথা 
মাঝে-মাঝেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । আমরা 
বলতে চাই না-যে, তার বিশাল সাহিত্যভাগ্তারে 
মুসলমানের কথা একেবারেই অনুপস্থিত; এবং 
আমরা একথাও বলতে চাই না যে, আপন 
সম্প্রদায়ের হিতার্থে তিনি মুসলমানকে একটি 
প্রয়োজনীয় প্রতিপক্ষরূপে বিবেচনা করতেন; তবে 
একটি কথা বলতেই হবে, মুসলমানের কথা 
করতে সক্ষম হননি । অবশ্য তাকে সাম্প্রদায়িক 
প্রমাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; এবং সেটা 
সমীচীনও নয় | কারণ তার মধ্যে মুসলিম-গ্রীতির 
কিছু নিদর্শন যে আছে, সে কথা ভুলে যাওয়া 
অন্যায় । তিনি বহ্কিমচন্দ্রেরে বন্দে মাতরতম 
গানটির সুরকার, কিন্তু মুসলমানের কথা ভেবে 
তিনিই এই সাম্প্রদায়িকতাপুষ্ট গানটিকে 
কংগ্রেসের জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণের কুগ্ঠাহীন 
বিরোধিতা করেছিলেন । হিন্দু-সম্প্রদায়ের 
অতিরিক্ত আত্মস্বার্থ ও একদেশদর্শিতা লক্ষ্য করে 
রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বলেছিলেন, তাহারা (হিন্দু 
সম্প্রদায়) যাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে | এবং 
অপেক্ষা সমকক্ষতা প্রয়োজন আগে ।” হিন্দুরা 
সর্বভারতীয় মিলনতীর্ঘে মুসলমানকে পাশে পেতে 
চেয়েছে, কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক 
ধরনের কপটতা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 
“একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের 
মধ্যে গরজ ছিলো, কিন্তু সত্য ছিলো না ।” এই 
আছে রবীন্দ্রনাথে কিন্তু একটু দুঃখ নিয়ে বলতে 
হয়, সবই কেমন যেন অসার | কারণ, আগেও 
একবার উল্লেখ করেছি, তিনি যখন বঙ্গভঙ্গ কি 
বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন, তখন এই প্রশ্ন অনিবার্ষ 
আহ্বানের মধ্যে গরজ যতোটা ছিলো, প্রকৃত 
সত্য-কি ততোটা ছিলো? ছিলো না! থাকলে এই 
বিশ্বপ্রেমী মহাকবির পক্ষে সম্ভব হতো না 
শিলাইদহ অঞ্চলের হতদরিদ্র মুসলমান 
প্রজাদেরকে শায়েস্তা করার, মহৎ অভিপ্রায় নিয়ে 
নমঃশূদ্র লাঠিয়াল বাহিনীকে নিয়োগ করা। 
আসলে, দৃশ্যত যাই মনে হোক, মুসলিম 
সম্প্রদায়কে শক্রজ্ঞান করা যে কোনো হিন্দুর 
ধর্ম ও স্বভাবধর্ম। এই ধর্ম ও স্বভাবধর্মকে 
রবীন্দ্রনাথও পরাভূত করতে ব্যর্থ হয়েছেন । আর 
এজন্যই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুসলিম বীর 
সিপাহসালারকে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন । 
“সেচ্চা সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী 

তক্করের মতো আসে আক্রমিতে দেশ ।” 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “কবিতায় কখনো মিথ্যা বলা 
যায় না” তার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহলে 


গ্রগাঢ রবীন্দ্রভক্তি সত্তেও এই একটি উদাহরণ 
থেকেই আমরা এই অকাট্য সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য 
তে, সাম্প্র ীয়ি ব প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বরপগ্ুপ্ত কি 
বঙ্কিমচন্দ্রেরে মতোই স্পষ্ট অসুয়া ও 
একদেশদর্শিতা দ্বারা আক্রান্ত । 
সাহিত্যিক-চিন্তাবিদরাই যেহেতু কোনো সমাজ ও 
সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা সচেতন-সংবেদনশীল 
অংশ বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের প্রেক্ষাপটে 
বিবেচনায় আমরা নেতৃস্থানীয় কবিদের বিশ্বাস ও 
অভিলাষকে অবলোকনের চেষ্টা করেছি । এই 
চেষ্টার মূল লক্ষ্য হলো, এতদ্দেশীয় তাওহিদী 
উম্মাহকে এটা অবহিত করা যে, হিন্দুদের সঙ্গে 
সম্প্রীতি সহাবস্থানে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু 
সেই মিত্রতা চূড়ান্ত ও আত্মবিস্মৃত হলেই ক্ষতি । 
অবশ্য যাদের কথা উল্লেখ করেছি, মুসলিম- 
বৈরিতার বিষয়টি তাদের একেবারে ব্যক্তিগত 
প্রকৃতপক্ষ যুগপৎ আবহমানও সমসাময়িক হিন্দু- 
মানসতার অকপট প্রতিভূ । এ বিষয়ে আরো 
বিশাদ আলোচনায় না-গিয়ে আমরা এখন 
বঙ্গভঙ্গের কথায় আসতে পারি । 

বঙ্গভঙ্গের শতবর্ষ অথবা শতবর্ষে বঙ্গভঙ্গ যাই-ই 
বলি, মূল ঘটনার পর-যে শতাব্দীকাল ও 
অতিক্রান্ত হলো, এই দীর্ঘ সময়কে সামনে রেখে 
আলোচ্য এঁতিহাসিক ঘটনাটিকে বর্তমান এই 
একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিতে অবলোকন ও 
পর্যালোচনা করা অনেক কারণেই বিশেষ 
আবশ্যক । শুধু আবশ্যক নয়, রীতিমত 
অত্যাবশক | কারণ, ইতিহাসের নিরিখে আমাদের 
বর্তমান অবস্থান এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য রূপরেখা 
যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হই, সেই 
ব্যর্থতা সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে । 
প্রথমেই একটি কথা বলে নিতে চাই, তা হলো 
বঙ্গীয় মুসলমানদের প্রশ্নে বঙ্গভঙ্গ কথাটি আদৌ 
সংগত নয় । কথাটা হওয়া উচিত বঙ্গবিভাগ; 
কারণ ভঙ্গ শব্দটি সর্বদাই অনুচিত দুক্ষর্মকে 
নির্দেশ করে । কিন্তু আমাদের আলোচ্য বঙ্গভঙ্গ সে 
রকম ছিলো না, ছিলো সংশিষ্ট অঞ্চলের বৃহত্তম 
জনগোষ্ঠীর জন্য খুবই কল্যাণপ্রসু ও খুবই 
ইতিবাচক । আসলে এই শব্দবন্ধটি তৎকালীন 
হিন্দুদের দ্বারা-প্রণীত এবং তাদের দ্বারাই 
এতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত | সমসাময়িক কায়েমি- 
সুবিধাপুষ্ট হিন্দুদের কাছে এই বিভক্তি ছিলো খুবই 
গুরুতর ও গরিত। অতএব বঙ্গভঙ্গ আখ্যা দিয়ে 
বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে এক সর্বাতরক 
আন্দোলন সেদিন শুরু হয়ে গেলো । লক্ষ্য 
একটাই, বিভক্তিকরণের মধ্যে সুবিধাভোগী 
হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষু্র হওয়ার যে আশঙ্কা ছিলো তা 
প্রতিহত করা এবং পুর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের 
নানামুখী সম্ভাবনাকে অস্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া । 
বলাই বাহুল্য, এই আন্দোলন এতোটাই তীব্র ও 
ধ্বংসাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে যে, ব্রিটিশ রাজশক্তি 
মাত্র ছয় বছর যেতে না যেতেই বঙ্গভঙ্গ বাতিল 


করতে বাধ্য হলো । 
_। আত্তার্তহীদ ২৬ 


রাজনীতি 


বঙ্গবঙ্গের শিক্ষণীয় বাস্তবতা 

এই ঘটনা ও দুর্ঘটনার শিক্ষণীয় বাস্তবতা ও 
তাৎপর্য হলো, বঙ্গজননীর অখণ্ততা রক্ষার 
বাহানায় মুসলিম সম্প্রদায়কে তার যে কোনোরূপ 
উত্থান ও জাগরণ স্তব্ধ করে দেয়াই ছিলো হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য । এবং পূর্বাপর আরো 
অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে এটা পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত 
হয়েছে যে, মুসলিম বৈরিতা হিন্দু মানসের একটি 
অপরিহার্য স্বভাবধর্ম । 

অনেকে আমাদের এই মন্তব্যকে সাম্প্রদায়িক 
একদেশদর্শিতা বলে অভিহিত করতে পারেন, 
প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন; কিন্তু আমরা 
যথোচিত দৃঢ়তা নিয়ে বলতে চাই, আমাদের 
বক্তব্য পুরোপুরি বাস্তব ও পুরোপুরি ইতিহাস- 
সমর্থিত । নিরপেক্ষ যে কোন বিশ্েষক অবশ্যই 
বলবেন যে, তাওহিদী উম্মাহর প্রতি হিন্দুদের 
আচরণ স্বভাবতই অনিষ্টকারী; এবং এটাও 
বলবেন যে, এই বাস্তবতা সেকালে-একালে 
একইরকম সত্য | 

আসামের সঙ্গে মিলিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক যে নতুন 
প্রাদেশিক প্রশাসন গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলো, সেটা এতদঞ্চলের পশ্চাৎপদ মুসলিম 
সম্প্রদায়ের প্রতি মমতাবশত নয়, তা ছিলো 
নিতান্তই সুবিধাজনক প্রশাসনিক বিন্যাস । আর 
এই ব্যবস্থা যে স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যাহত 
হলো, তার কারণ আত্মস্বার্থ রক্ষার্থে তৎকালীন 
হিন্দুদের প্রবল প্রতিরোধ এবং ব্যাপক ও বহুমুখী 
তীব্র আন্দোলন | হয়তো এই তৎপরতাও ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হতো, কিন্তু শিক্ষা ও সামাজিক 
অগ্রসরতার কারণে ব্রিটিশ প্রশাসনের নৈকট্য ও 
বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে হিন্দুরা সংশ্লিষ্ট ইংরেজ 
নীতি-নির্ধারকদের বোঝাতে সক্ষম হলো যে, হিন্দু 
সম্প্রদায় কোনো অবস্থাতেই এতোটুকু 
ব্িটিশবিরোধী নয়, ব্রিটিশ শাসনকে তারা ঈশ্বরের 
আশীর্বাদ রূপে গণ্য করে, পুজ্যপাদ ভারত 
হিন্দু সম্প্রদায় ভক্তিপ্রণত পুজারীর মতো 
একনিষ্ঠ । 

কথাটা সত্য । এবং তাদের পক্ষে একটি অকাট্য 
যুক্তিও ছিলো । যুক্তিটা হলো, তারা যদি 
কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরের 
প্রতিবাদ করতো, যা ছিলো বাঙ্গালি হিন্দুর জন্য 
বঙ্গভঙ্গের চেয়ে সহস্রগুণ ক্ষতিকর । তাদের 
আন্দোলনের সারমর্ম শুধু এটুকু যে, বাংলার ক্ষতি 
বৃদ্ধি যা-ই হোক, বঙ্গভঙ্গের এই সমূহ 
অপরিণামদর্শিতা বিটিশ রাজশক্তির জন্য অচিরেই 
অত্যন্ত বড় ধরনের বিপদ ডেকে আনবে । কারণ, 
মুসলমান অন্য বস্তু; তারা পলাশীতে লড়েছে, 
মহীশূর ও অযোধ্যায় লড়েছে, বিটিশ শক্তির 
উৎখাতকল্পে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে 
দেশব্যাপী ভয়াবহ সিপাহী বিদ্বোহ। অতএব, 
বাংলাকে দ্বিখপ্তিতি করে এই মুসলমানকে 


মে'১০ 


কোনোভাবে সুবিধা গ্রহণের সুযোগ দিলে সেটা 
বিটিশ রাজশক্তির জন্য খুবই আত্মঘাতী হবে । 
কথাটি ইংরেজদের মনে ধরলো এবং কোনোরূপ 
আলস্য ও কালক্ষয় না করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রদ 
করলো বঙ্গভঙ্গ | 

অবশ্য কেউ কেউ-কেউ এতোসব কথার মধ্যে না 
বিন্যাসের মোকাবিলায় হিন্দুদের উৎপাত ও 
ওদ্ধত্যকে এতো সহজে মেনে নিলো কেন? তারা 
তো শক্তিপ্রয়োগে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিয়ে 
বঙ্গভঙ্গ বহাল রাখতে পারতো । 

পারতো সে শক্তি ব্রিটিশদের ছিলো । কিন্তু তারা 
তা কেন করে নি, সে কথাই বলবার চেষ্টা 
করেছি । আরো স্পষ্ট করে বলে যায়, আসলে 
ব্যাপারটা অন্যরকম | 

হিন্দুরা ছিলো প্রথম থেকেই ব্রিটিশদের অনুগত ও 


তানের নিত রন উরি 
বিটিশবিরোধী নয়। তাদের গো-রক্ষা 
আন্দোলনের কারণে ইংরেজদের গো-মাংস 
ভক্ষণে যেমন কোনোরূপ বিঘ্ন বা সমস্যা সৃষ্টি হয় 
নি, বঙ্গভঙ্গ রদের সাথেও ইংরেজদের কোনো 
সম্প্রদায়ের, যে মুসলমান শুধু হিন্দু নয়; 
ইংরেজদেরও প্রতিশ্রুত দুশমন | 

বলাই বাহুল্য, এই ব্যাখ্যাটিও ইংরেজদের খুবই 
মনে ধরলো । অতএব প্রায় অরুেশে ও স্বল্পতম 
সময়ের মধ্যেই বাবু হিন্দুরা তাদের আরাধ্য 
দেবতা ব্রিটিশ রাজশক্তির অকৃপণ অনুগ্রহে পৌছে 
গেলো তাদের মকসুদ- মনজিলে । 

আশঙ্কা হয়, আমাদের এই ব্যাখ্যাকে ইতিহাস- 
উড়িয়ে দিতে চাইবেন । কিন্তু আমরা বলি, এটা 
আমাদের কোনো গল্পকথা নয়, এটা অবশ্য 
স্বীকার্য ইতিহাস । এই উপমহাদেশে ব্রিটিশদের 
আগমন মুহূর্ত থেকে প্রত্যাবর্তনের পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত 
যে রাজনৈতিক ইতিহাস, সেই ইতিহাস বারবার 
সাক্ষ্য দিচ্ছে, ইংরেজ ও হিন্দুরা ছিলো 
পরস্পরসম্পৃক্ত আপনাপন স্বার্থরক্ষায় ঘনিষ্ঠ 
রাখীবন্ধনে আবদ্ধ ৷ ইংরেজের স্বার্থ ছিলো যবন 
স্রেচ্ছ চাপদেড়ে প্যাজখোর মুসলমানদেরকে 
যথাসম্ভব হীনবল ও অবদমিত রাখা । বঙ্গভঙ্গ রদ 
আলাদা কিছু নয়, এই পারস্পরিক স্বার্থের 
একটি দৃশ্যমান মিলন মোহনা । 

অবশ্য একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে, মুসলমানরা 
তখন কী করছিলো? তারা কি তখন অশ্বের জন্য 
তৃণকর্তনে ব্যস্ত ছিলো? বঙ্গভঙ্গ বাতিলের সমূহ 
ক্ষতি ও স্বার্থহানির মোকাবিলার তারা কেন 
যথোচিত ভূমিকায় সেদিন অবতীর্ণ হলো নাঃ 
তারা কেন নীরবে মেনে নিলো এই অবিচার, 
মেনে নিলো হিন্দুদের স্বার্থতাড়িত সেদিনের সেই 
অকথ্য তৎপরতা? 


, ভালোভাবে দেখতে 


আসলে বঙ্গীয় মুসলমান দৃশ্যত সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলো 
বটে, কিন্তু সেদিন প্রতিবাদ জানাবার মতো 
অবস্থায় ছিলো না। তারা না ছিলো সচেতন, না- 
ছিলো সংগঠিত | শিক্ষাহীন, সম্পদহীন ও 
রাজনৈতিকভাবে অসচেতন এই মুসলিম জনগোষ্ঠী 
তখন হিন্দুদের করুণাপ্রার্থী হিন্দুদের লাইভস্টক, 
গৃহপালিত পশুমাত্র । অতএব, বিশেষ কোনোরূপ 
বাধা ও প্রতিবাদ ছাড়াই বঙ্গজননীর দ্বিখপ্তিত দেহ 
আবার অনায়াসেই পূর্বের মতো অখণ্ড রূপ ধারণ 
করলো । অবশ্য এটা তখনকার জন্য যদিও 
অপ্রতিরোধ্য ছিলো, কিন্তু একটি কথা খুব সত্য 
যে, হিন্দুদের সেই সেদিনের অসুয়া ও 
বেইনসাফীর মধ্য দিয়েই বাংলার মাটিতে অলক্ষ্যে 
রোপিত হলো মুসলিম উম্মাহর জন্য এক স্বতন্ত্র 
আবাসভূমির স্বপ্ন ও আকাজ্কা । এবং প্রকৃতপক্ষে 
এটাই বঙ্গভঙ্গ থেকে অর্জিত বড় মুনাফা যে, 
এতদঞ্চলের মুসলমানেরা তাদের মহান প্রতিবেশী 
সম্প্রদায়ের কুৎসিত অন্তর্জগতকে সঠিকভাবে 
অবলোকন করতে সক্ষম হলো; সেই প্রথম 
পেলো, তারা হিন্দু 
সম্প্রদায়) দৃশ্যত বৈষ্তবরসের সাধক বটে, কিন্তু 
প্রায় সবারই অন্তরে বাস করছে এক একটি 
রক্তচক্ষু মুনিদুর্বাসা । 

নিঃসন্দেহে এটা একটা বড় লাভ । আমরা আজ 
এক স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক : বলতে 
লুৰ্ধ হই, এই বাংলাদেশের জন্ম ও অস্তিত্ব 
ধারণের যে প্রাণবীজ, তা ৪৭ এ নয়, ৪০ এর 
লাহোর প্রস্তাবের মধ্যেও নয়, ইতিহাসের সেই 
প্রক্ষিপ্ত ভ্রণটির প্রথম অবতরণস্থল ছিলো 
বঙ্গভঙ্গের মাতৃজঠর । যিনি যাই-ই বলুন, যুগপৎ 
এতিহাসিক রাজনৈতিক ও সমাজতান্তিক বিচারে 
এটাই আজ সত্যরূপে গ্রাহ্য ৷ 
বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ বাতিল, এই দুই ঘটনা শুধু 
বিপরীতমুখীই নয়; হিন্দু এবং মুসলিম, এই দুই 
পক্ষ প্রতিপক্ষের স্বার্থঘটিত সংঘাতমাত্র নয়; এর 
মধ্যে জড়িয়ে আছে দু'টি পরস্পরবিরোধী 
জীবনদর্শন, তাওহীদ ও শিরক | সাম্প্রদায়িক 
সম্প্রীতি ও বৈরিতার প্রশ্ন আছে, বৈষয়িক 
স্বার্থতাড়িত সংঘাতের কথাও আছে, কিন্তু আসল 
কথা হলো, তাওহীদ যেখানে জয়যুক্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা, স্বার্থ থাক বা না-থাক, অংশীবাদও 
সেখানে যথাসাধ্য প্রতিরোধ রচনা করবেই । 
সূর্যের উদয়ান্তের মতোই তাওহীদ ও শিরকের 
এই সংঘাত আল্লাহপাক নির্ধারিত একটি অখণ্ুনীয় 
সুন্নাহ । অতএব অংশীবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ের 
বেইনসাফী, অসহিষ্কতা ও ঈর্ধা অসুয়াকে 
অভিযুক্ত করা বোকামি, রর বিগ 
আরো বোকামি, তাওহিদী উম্মাহর যেকোনো 
প্রশ্নে সকল মুশরিকী শক্তি যে সংঘবদ্ধভাবে রুখে 
দাড়ায়, এটাই প্রকৃতির নিয়ম । এইজন্যই 
আল্লাহপাক বহু পূর্বেই মুসলমানকে সাবধান করে 
জানিয়ে দিয়েছেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা 
আমার শক্রকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধুবূপে 
গ্রহণ করো না । আল্লাহ একথাও বলেন, মানুষের 
মধ্যে ইহুদী এবং মুশরিকরাই মুসলমানের উগ্রতম 


) আত্তার্তহীদ ২৭ 


রাজ নী তি 


শত্রু ।২ আল্লাহপাকের কথা কি কখনো মিথ্যা হতে 
পারে? নাউযুবিল্লাহ | 
আত্মেপলব্ধির অমূল্য সম্পদ 

অতএব বঙ্গবিভাগের কারণে মুসলমানের যেহেতু 
নানামুখী সম্ভাবনার বাতায়নগুলো খুলে যাওয়া 
কিছু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, হিন্দুদের মধ্যে 
মানসিক বিকার ও অস্থিরতা দেখা দেয়া ছিলো 
খুবই স্বাভাবিক | বরং অন্যথা হলেই অস্বাভাবিক 
হতো । সুতরাং বঙ্গভঙ্গ রদ নামক এঁতিহাসিক 
দুক্র্মটির মধ্যে দিয়ে এতদঞ্চলের মুসলিম 
জনগোষ্ঠীর ক্ষতি যা-হবার তা ভালোভাবেই হলো; 
কিন্তু দ্যর্থহীনভাবে ঘোষিত আল্লাহপাকের 
হেদায়াতকে প্রত্যক্ষভাবে চিনে নেবার একটা 
সৌভাগ্য যে সেদিন আমাদের অন্তর্জগথকে খদ্ধি 
দান করেছিলো, এটাই বড় সত্য ৷ 

খুবই প্রীতিকর যে, নিদারুণ ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যেও 
অমূল্য সম্পদ । আশঙ্কা হয়, আমাদের এই 
ধরনের কথা ও ব্যাখ্যায় অনেকে উম্মা প্রকাশ 
করবেন, অনেকে কুপিত হবেন । কিন্তু কিছু করার 
নেই, আমাদের পক্ষে নীরব থাকা বস্ততই কঠিন । 
আমরা সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বতোভাবে ঘৃণা করি । 
কিন্তু এটাই তো বাস্তব যে, বিগত আড়াই শ 
বছরের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনাও খুঁজে 
পাওয়া অসম্ভব, যেখানে আমাদের প্রতিবেশী 
বন্ধুদের নিকট থেকে এতোটুকু নিখাদ সহমর্মিতার 
পরিচয় মিলেছে । আর এজন্যই বঙ্গবিভাগ, 


এজন্যই পাকিস্তান ও তৎপরবর্তী স্বাধীন 
বাংলাদেশ । এবং এজনই সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে 
দ্বিজাতিতত্বের অনিবার্ষ অপরিহার্ষতা । 

অনেকে বলেন, দ্বিজাতিতত্ব (1৬০ 9110175 
[11901) একটি অহিতকর ধারণা । অনেকে 
একথাও বলেন যে, এই অসংগত তন্ত্র কারণেই 
ভারতবিভাগের মতো একটি মহাসর্বনাশ সাধিত 
হয়েছে । সত্যই কি তাই? যারা বলেন, তাদের কি 
কিছুই মনে পড়ে না? হিন্দুদের কথা বলছি না, স্ব- 
সম্প্রদায়ের স্বার্থে তারা সত্য অসত্য সবই করতে 
পারে, ভুল শুদ্ধ সবই বলতে পারে । আমরা বলছি 
কিছু মুসলমানের কথা যারা বঙ্গভঙ্গ বিবেচনা 
করেন, এবং যারা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদোষবশত 
এই উপমহাদেশে পাকিস্তান বা বাংলাদেশের 
স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো অর্থ খুজে পান না। 
আমরা নিশ্চিত ধারণা করি, এই ধরনের মুসলমান 
হয় একেবারেই স্ৃতিভ্রষ্ট, না হলে নিয়মিত 
মাসোহারাপ্রাপ্ত স্বজাতিদ্রোহী গাদ্দার। এই 
মুনাফিকদের সম্পর্কেই ইকবাল তার একটি 
ওয়াতন ॥” এরা মানুষের শক্র ধর্মের শক্র এবং 
জাতির শক্রু | 

ঘোরতর দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা এই গাদ্দার ও 
মুনাফিকরাই এখন বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি ও 
সাংস্কৃতিক জগতের চালিকাশক্তি, কর্ণধার বললেও 
অত্যুক্তি হয় না । কায়েদা আযম অনেকদিন আগে 
বলেছিলেন, / 01953 0£79901016 17 17019 


৬/81719 10 10991) 1৬1015111075 0117001 [17011 
19915 ০৮1 98 1৭০ 8100 1781 0 13 
[81051817. অর্থাৎ “ভারতের এক শ্রেণীর মানুষ 
মুসলমানকে তাদের জুতার তলায় রাখতে চায়, 
কিন্তু আমি বলেছি তা হবে না, আর এই হবে 
না"র নামই পাকিস্তান |” 

পাকিস্তানের ব্রমাগত শোষণ ও অবিচারের 
বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করেছি, আমাদের দেশ এখন 
স্বাধীন । কিন্ত সেদিন সেই, ৪৭ পূর্বকালে কায়েদে 
আযম যা-বলেছিলেন, সে কথা তখনো যেমন 
সত্য ছিলো, আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও 
একইরকম সত্য | বঙ্গভঙ্গ আজ আবার মুসলিম 
উম্মাহকে এই সত্যেরই সম্মুখে এনে দাড় 
করিয়েছে । তাওহিদী উম্মাহকে প্রতারণা করবার 
কত-সব অসংখ্য কৌশল! বাংলাদেশকে লক্ষ্য 
করে তখন বলা হতো আমি তোমায় ভালোবাসি; 
একথা বলা হয়, আমি তোমার শ্যামলী, তুমি 
আমার মেহবুব ৷ বঙ্গভঙ্গ সতর্ক করে দিচ্ছে, 
মজনুন-এ পরিণত না-হই । হলে কী হবে, 
ইতিহাসে তার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান । 


লেখক: অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
বিভাগ, কুষ্টিয়া সরকার কলেজ 


' সুরা মুমতাহিনা: ১ 
২ সুরা মায়িদা: ৮২ 


“হাকিমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত আল্লামা আশরাফ আলী থানভী রহ. ছিলেন বিশাল মনের মানুষ । সংকীর্ণ ভেদ বুদ্ধি, 
গোষ্ঠীগত চেতনা ও সম্প্রদাযগত অহমিকা হইতে তিনি ছিলেন যোজন যোজন দূরে | ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, অভিজাত- 


সাধারণ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন | তাহার খলীফাদের তালিকা পর্যালোচনা করিলে এই 
কথা স্পষ্টত ধরা পড়ে যে, তাহার দৃষ্টি ছিল সর্ব ব্যাপ্ত । কে কওমী মাদ্রাসায় পড়িলেন, কে সরকারী মাদ্রাসায় পড়িলেন, 
কে কলেজে পড়িলেন, কে আদৌ পড়িলেন না; এই সব সংকীর্ণ চিন্তা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই । তাহার 
খলীফাদের মধ্যে আছেন কওমী ও আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, মাষ্টার, হাজী, দর্জি, মুনশী, ব্যবসায়ী ও 
হাকীম | তীহার সহিত অধ্যাত্ম সাধনায় সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির মধ্যে যখনই তিনি ইখলাস, তাক্ওয়া, দীনদারী ও সুন্নাতে 
ও পরহেযগারীতে সমসাময়িকদের মধ্যে ব্যতিক্রম |” 


মে'১০ 


গ্রন্থনা: সম্পাদক, 'আত-তাওহীদ' 


সূত্র: হাকিমুল উম্মত : জীবন ও কর্ম, পৃ. ২৮-২৯ 


)। আত্তার্তহীদ ২৮ 


জম্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি 
ভ্যাসেকটমি-লাইগেশন: অষ্টার সাথে সাংঘর্ষিক 


জম্ম নিয়ন্ত্রণকে ইংরেজিতে 131 ০0700] 
আরবীতে “আযল বলা হয়” । আযলের শাব্দিক 
অর্থ হল টেনে নেয়া, তুলে নেয়া, পৃথক করা । 
বীর্যস্থলন নিকটবতা হলে, লিঙ্গ বের করে 
যৌনাঙ্গের বাহিরে বীর্ষস্বলন করা । শরীয়ত 
সমর্থত কোন কারণ থাকলে, এরূপ করাতে কোন 
পাপ নেই- জায়েয । আর যদি কোন খারাপ 
উদ্দেশ্যে করা হয়, অবৈধ পন্থায় অথবা সন্তানের 
ভরণ-পোষণ দেওয়ার ভয়ে তবে তা হারাম | 
জম্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত তিনটি ব্যবস্থা 

(১) স্থায়ীব্যবস্থা 

যেমন- পুরুষের জন্য ভ্যাসেকটমি ও মহিলার 
জন্য লাইগেশন । এ ব্যবস্থা অপারেশনের মাধ্যমে 
হয়, পুরুষ ও নারীর সন্তান জম্ম দেয়ার ও নেয়ার 
ব্যবস্থা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয় ৷ এই ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ ভাবে হারাম | উদ্দেশ্য বা কারণ যাই হোক 
না কেন । কেননা এর মাধ্যমে আল্লাহর দেয়া 
প্রজনন ক্ষমতাকে নষ্ট করা হয় এবং আল্লাহর সৃষ্টি 
বিকৃত করা হয় । 

€২) মেয়াদী ব্যবস্থা 

নিরাপদ কাল মেনে চলা এবং আই-ইউ-ডি (এক 
ধরনের প্রাষ্টিক কয়েল) ব্যবহার করা ইত্যাদি । এ 
পদ্ধতি গ্রহণ করা মাকরুহে তাহরীমি | 

(৩) সাময়িক ব্যবস্থা 

যেমন কনডম, জম্ম বিরতিকরণ পিল, ফেনা 
জাতীয় একপ্রকার পদার্থ যৌনাঙ্গে প্রবিষ্টকরণ 
ইত্যাদি ৷ এই পদ্ধতি গ্রহণের পেছনে যদি উদ্দেশ্য 
এই থাকে যে, এতে করে পৃথিবীর লোক সংখ্যা 
নিয়ন্ত্রিত থাকবে, খাদ্যের সংকট হবে না, 
বাসস্থানের সংকট হবে না ইত্যাদি | তাহলে এটা 
ঈমান বিরোধী চেতনা হওয়ার কারণে না জায়েয, 
হারাম হবে । শরীয়ত সমর্থত কোন কারণ 
থাকলে, তাহলে স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে তা গ্রহণ 
করা জায়েয । আর যদি এ পদ্ধতি স্ত্রী বা সন্তানের 
এর পরামর্শে গ্রহণ করা হয়, তবে তা জায়েয । 
প্রচলিত জম্মনিয়ন্ত্রণ 

ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন 

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন: দারিদ্যের ভয়ে 
তোমাদের সন্তানদের কে হত্যা করো না। 
তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি 
জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি | নিশ্যয় তাদেরকে 
হত্যা করা মারাত্বক অপরাধ (সুরা বনী ইসরাইল- 
৩১) | কুরআনে রয়েছে, প্রত্যেক প্রাণীর রিষিকের 
জিম্মিদার আল্লাহ । অপর আয়াতে আছে, আল্লাহ 


মে'১০ 


সবেত্তিম রিজিক দাতা । পৃথিবীতে এমন কোন 
গ্রহণ করেন নি (সুরা-হুদ ৫/সুরা বনী ইসরাইল- 
৫)। এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ-উক্ত আয়াত থেকে 
স্পষ্ট হয়েছে যে, প্রচলিত জম্মনিয়ন্ত্রণ এর দ্বারা 
সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে । কেননা 
বর্তমান শতকরা ৯০% লোক জন্মনিয়ন্ত্রণ করে 
সংকট থেকে বাঁচার জন্য, যা উল্লিখিত আয়াতের 
সাথে বিরোধপূর্ণ । জন্ম নিয়ন্ত্রণের সূচনা হয় 
জাহেলী যুগ থেকে, যা আজ অবধি বিদ্যমান । 
জাহেলী যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে পার্থক্য শুধু 
এতটুকু যে পূর্বেকার লোকেরা ডেলিভারী হওয়ার 
পর হাত বা অন্যান্য হাতিয়ার দ্বারা হত্যা করতঃ 
এখনকার লোকেরা সন্তান ডেলিভারী হওয়ার পূর্বে 
মেডিসিন দিয়ে হত্যা করছে । জাহেলী যুগে সন্তান 
জন্মের সাথে সাথে বিশেষ করে কন্যা সন্ত 
[নদেরকে হত্যা করা হত । যাতে তাদের ভরণ- 
পোষণ এর বোঝা বহন করতে না হয় । এই কর্ম 
পন্থাটিকে অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত বলে মহান প্রভূ 
ঘোষণা করেন । হে মানব জাতি রিষিক দানের 
তোমরা কে? এটা একান্ত ভাবে আল্লাহর কাজ । 
তোমাদেরকেও তিনি রিযিক দিয়ে থাকেন | তিনি 
তোমাদেরকে দেন, তিনি তাদেরকেও দেবেন । 
তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে 
অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেয়ার 
বর্ণনায় সন্তানদের অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত 
করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে 
তোমাদেরকে দেব । এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, 
আল্লাহ যে বান্দাকে নিজের পরিবার পরিজনের 
ভরণ-পোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য করতে 
দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে 
সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং 
অন্যকে ও সাহায্য করতে পারে । 

এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, (€িদুয়াফাইকুম 
ইন্নমা তানসুরুনা ওয়াতারযুকুনা) অর্থাৎ 
তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে 
রিযিক দেয়া হয় । এতে জানা গেল যে পরিবার- 
পরিজনের ভরণ-পোষণকারী মাতা-পিতা যা কিছু 
পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের 
ওসিলাতে পায় (সুরা হুদ: ৫)। এর স্থ্ষেপ্ 
তাফসীর । (দাববাতুন) এমন সব প্রাণীকে বলে যা 
ভূপৃষ্টে বিচরণ করে । পক্ষীকুলও এর অর্তভূক্ত । 
কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূপৃষ্ট সংলগ্ন হয়ে 
থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে 
বিচরণশীল । কেননা সাগর-মহাসাগর-প্রশান্ত 


মহাসাগর এর তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে । 
মোট কথা সমুদয় প্রাণীকুলের রিযিকের দায়িত্বই 
তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন । এ কথা এমন ভাবে 


রিষকুহা) তাদের রিষিকের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে 
ন্যস্ত । এ কথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহর উপর এহেন 
গুরু দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার মত কোন ব্যক্তি বা 
শক্তি নেই বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে, গ্রহণ 
করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন । আর এক 
পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সন্তার ওয়াদা 
যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই । সুতরাং 
নিশ্চয়তা বিধানার্থে এখানে (আলা) শব্দ ব্যবহৃত 
হয়েছে । যা ফরয বা অবশ্যই করণীয় ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোন 
কাজ ফরয বা ওয়াজিব নহে। তিনি কারো 
হুকুমের প্রতি তোয়াক্কা করেন না। (রিযিক) 
রিযিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্ত যা কোন 
প্রাণী আহার্য রুপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সেই 
দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন 
শর্ত নয়। সকল জীব জন্ত, পাগল, বধির, পঙ্গু 
সর্ব শ্রেণীর প্রাণী রিযিক ভোগ করে থাকে, কিন্তু 
তারা তার মালিক হয় না । কারণ মালিক হওয়ার 
যোগ্যতা তাদের নেই । অনুরূপভাবে ছোট 
শিশুরাও মালিক নয়, কিন্তু ওদের রিযিক অব্যাহত 
ভাবে তাদের কাছে পৌছতে থাকে । 

তাফসীরবিদরা রিযিকের ব্যাপক অর্থের দিকে 
লক্ষ্য করে বলেন- রিযিক হালালও হতে পারে, 
হারামও হতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে 
অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে তখন উক্ত 
বস্ত তার রিযিক হওয়া সাব্যস্ত হয়, তবে অবৈধ 
পন্থা অবলম্বন করার কারণে তা তার জন্য হারাম 
হয়েছে । যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে অবৈধ 
পন্থা অবলম্বন না করত, তাহলে তার জন্য 
নির্ধারিত রিযিক বৈধ পন্থায় তার নিকট পৌছে 
যেত | এক শ্রেণীর লোক প্রায় সময় প্রশ্ন করে যে, 
প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব যে ক্ষেত্রে আল্লাহ 
তায়ালা খোদ গ্রহণ করেছেন, কাজেই অনাহারে 
কারো মৃত্যুবরণ করার কথা নয় ৷ অথচ বাস্তবে 
দেখা যায়, অনেক প্রাণী ও মানুষ খাদ্যের অভাবে, 
অনাহারে ক্ষুধা পিপাসায় মারা যায়, এর রহস্য 
কি? তাফসীরবিদরা তার উত্তরে বলেনঃ- তৎমধ্যে 
একটি উত্তর হচ্ছে এখানে রিযিকের দায়িত্্‌ 
গ্রহণের অর্থ হবে আয়ুক্কাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
এক নির্দিষ্ট সময় সীমা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা 
রিষিকের দায়িত্ব নিয়েছেন ৷ আয়ুক্কাল শেষ হওয়া 
মাত্র তাকে মৃত্যুবরণ করে ধরা পৃষ্ট হতে বিদায় 
নিতে হবে । সাধারণত বিভিন্ন রোগ ব্যাধির 
কারণে মৃত্যু হলেও কখনো কখনো অগ্নিদগ্ধ 
হওয়া, সলিল সমাধি লাভ করা, আঘাত বা 
দুর্ঘটনায় পতিত হওয়াও এর কারণ হয়ে থাকে । 
অনুরূপভাবে রিযিক বন্ধ করে দেয়ার কারণে 


। আত্তার্তহীদ ২৯ 


অনাহারেও মৃত্যুর কারণ হতে পারে । কাজেই 
আমরা যাদের অনাহারে মৃত্যুবরণ করতে দেখি 
আসলে তাদের রিযিক ও আয়ু শেষ হয়ে গেছে । 
অতঃপর রোগ-ব্যাধি বা দুর্ঘটনায় তাদের জীবনের 
পরিসমাপ্তি না ঘটিয়ে বরং রিযিক সরবরাহ বন্ধ 
হওয়ার কারণে অনাহার ও ক্ষুধা পিপাসায় তারা 
মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয় । আর অপর দিকে এই 
পর্যন্ত পূর্বেকার যুগ তথা ব্যক্তি হতে শুরু করে 
আর্তজাতিক পর্যায়ে ও সরকারী বেসরকারী জ্ঞানী- 
নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের মেডিসিন 


আবিষ্কার করে ৯০% ব্যর্থ হয়েছে । যার নমুনা 
নিয়ে আলোকপাত করা হল। জন্ম নিয়ন্ত্রণের 
জন্য সর্ব প্রথম আবিষ্কার হয় (১) ট্যাবলেট, এর 
দ্বারা ব্যর্থ হলে পরে (২) কনডম ব্যবহার করা 
হয়, এতেও পর্যাপ্ত পরিমাণ সফলতা না পেয়ে, 
অবশেষে (৩) অপারেশন ব্যবস্থা আবিষ্কার করার 
পরও সময় মত গর্ভধারণ করে | 

বেপরোয়াভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করি, একে 
অপরকে এ ব্যাপারে সজাগ করি, আল্লাহ প্রদত্ত 
বিধান অনুসরণ করি, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে 


শরিয়তের সঠিক পথ অবলম্বন করি, যা ইহকাল 
ও পরকালের পাথেয় হবে, যা একজন মুসলমান 
হিসেবে ঈমানের দাবীও বটে, অন্যথায় উভয় 
জগতে অপমান-ব্যর্থতা-বেইজ্জতি-অপব্যয় ছাড়া 
কিছু হবে না। মহান আল্লাহ সর্বশ্রেণীর তাওহীদি 
জনতাকে কুরআনের সঠিক জ্ঞান দান করুন। 
আমীন । 


ইসলামী শিক্ষা ও এঁতিহ্য চর্চায় এলাহাবাদ 


৯ এলাহাবাদে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগ হইলেও ইসলামী শিক্ষা, দাওয়াত, তাবলীগ ও সংস্কৃতি চর্চা জোর গতিতে অব্যাহত | 
নর রহিয়াছে ৷ বহু আলিম, পীর, দরবেশ এলাহাবাদে আসিয়া ধর্মপ্রারে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন । সময়ের বিবর্তনে এলাহাবাদ বহু ॥ 
এ মেধাবী আলিম ও শক্তিশালী লেখকের জন্য দিয়াছে । হাকীমুল উম্মত আল্লামা আশরাফ “আলী থানভী (র.) ১৯০২ খিষ্টাব্দে এলাহাবাদ | 
নর আগমন পূর্বক ওয়ায ও নসীহতের মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন, তাক্ওয়া, তাওহীদ ও পরের হক ইত্যাদী বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন । | 
আল্লামা থানভী (র.) এর খলীফা মাওলানা মুহাম্মদ “ঈসা এলাহাবাদী রহ., মাওলানা আবদুর রহমান ও মাওলানা ইসহাক কানপুরী | 
ু এলাহাবাদ অঞ্চলে ইসলামের মর্মবাণী প্রচারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য খিদমত আজ্জাম দেন | এলাহাবাদে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিতে শায়খুল | 
॥ ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমাদ মাদানী (র.) ও তাহার শিষ্যদের বিশেষ অবদান রহিয়াছে । মাওলানা নাসীমুলাহ প্রতাপগড়ী মাদ্রাসা | 
 হিফযুল উলুমের সেক্রেটারী এবং মাযাহেরী গণপাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা ৷ তাহার লিখিত 'না'আতীন ওয়া সালাম", “শাম'য়ে হিদায়াত” ও || 
এ “বারকাতে নামায* বহুল পঠিত গ্রন্থ । মাওলানা মুফতী “আবদুল কুদ্দুস রুমী এলাহাবাদী এলাহাবাদ ডিভিশনের একজন স্বনামধণ্য আলিম ও | 
মুফতী । শিকক্ষতার পাশাপাশি তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন । তাহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে 'রাহমাতে || 
পু ইসলাম", “দেওবন্দ সে বেরেলী তক',আ লাইসা মিনকুম রাজুলুন রাশীদ", ইসলামী হুকুমত কী কাহানী 'আলামা খোমেনী কী যবানী”, | 
তাফহীমুল কুর'আন সামাজ্নে কী কোশিশ', “তাছভীর কা দুসরা রুখ', “মাওদুদিয়াত বে নেকাব", 'হাকীকাত কী রৌশনী”, “ঈদে মীলাদুন্নবী | 
ঘর কী তাকরীবাত', “এক আয়েনা মে তিন চেহেরে' হিজ্জিয়তে কুর“আন', “নিদায়ে রহমান", “দীনী নিসাব", ফারূগে ইসলাম", “নাযমুল মুফতী”, | 
| 'কানুনে ইসলাম মে তারমীম ওয়া তাবদীল", “তারীখী সীরাত", “হযরত সিদ্দীক কী কাহানী” অন্যতম । মাওলানা শাহ ওয়াসী উলাহ রে.) এর | 
নর খলীফা মাওলানা “আবদুর রহমান জামী এলাহাবাদী ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ধারায় নৃতনমাত্রা যোগ করেন । তিনি এলাহাবাদের | 
£ জামেয়া ওয়াসীয়াতুল উলৃমের মুফতী | তাহার রচিত গ্রস্থাদির মধ্যে উসওয়াতুস সালেহীন', “তারগীবুল ফুকারা ওয়াল মুলুক', “আল | 
॥ ইফাদাতুল ওয়াসীয়া', “বায়াদ খাস', 'হালাতে মুসলিহে উম্মত” ও “তানভীরুস সালেকীন' অন্যতম | মাওলানা সায়্যিদ গিয়াসউদ্দীন | 
এ এলাহাবাদী এতদঞ্চলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচার প্রসার ও সহীহ ইসলামী আকীদার বিকাশে দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করেন । ইসলাম প্রচারে | 
॥ লোক সৃষ্টির মহান লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়া ১৯৯১ খিষ্টাব্দে তিনি মারকাষে ইসলামী" নামে এলাহাবাদেএকটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। | 
॥ শিক্ষকতা ও জ্ঞান চর্চার পাশাপাশি তিনি ১৩টি উলেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন । তাহার গ্রন্থাদির মধ্যে 'হাকীমুল উম্মত”, “গুলদাস্তায়ে | 
এ তাকরীর', “আল বালাগাত”, “সুন্নাত ও বিদ'আত", “তাসহীলুল উসুল", “সাওয়ানিহে মাসীহুল উম্মত", “শারহু “আকায়িদিত তাহাতী+, | 
পর 'তালমাতে সীরাত", “কাওয়ায়িদে 'আরবী',তাওবা ওযা ইস্তেগফার*, 'আমসালুল কুর'আন” 'লায্যাতে সাহার” ও 'তুহফায়ে খাতাবাত" | 
বিশেষভাবে উলেখযোগ্য | | 
পর দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরের আলিমদের অব্যাহত প্রয়াসের ফলে এলাহাবাদ ডিভিশনের অধীন তিন জেলা ও | 
॥ বিভিন্ন থানায় বহু মাদরাসা, মসজিদ, খানাকাহ, তাবলিগী মারকায ও দায়েরা গড়িয়া উঠে । জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মাওলানা 
এ সায়্িদ আস'আদ মাদানী (র.) খলীফা মাওলানা আবুল হাসান হায়দরী ধর্ম প্রচারে গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছেন । | 
নর এলাহাবাদের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মাদ্রাসা সুবহানিয়া, দায়েরা শায়খ মুহিববুলাহ, দায়েরা শাহ আজমল, দায়েরা শাহ মুনাববার “আলী | 
[নু এলাহাবাদ শহরের বিশেষ আকর্ষণ । কুর“আন, হাদীস ও ফিকৃহের শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য মাওলানা শাহ |] 
পু ওয়াসী উলাহ (র.) এর খলীফা ড. সালাহউদ্দীন ১৯৯৯ খিষ্টাব্দে এলাহাবাদের ওয়াসীআবাদ হইতে “রাবিতা হক' নামে একটি মাসিক | 
নর সংবাদপত্র প্রকাশ করেন । মুফতী সাইফুর রহমান কাসেমী ইহার প্রথম সম্পাদক । | 


এহনা: সম্পাদক, আত-তাওহীদ” | 

সূত্র: সাপ্তাহিক জমিয়ত, ফিদায়ে মিল্লাত সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৬, নয়া দিল্লী, পৃ. ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৭৮; মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ শাহেদ সাহারানপুরী, উলামায়ে | 
মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুর আওর উনকী “ইলমী ওয়া তাছনীফী খিদমাত, ২য় সং., ৫খ., সাহারানপুর, উত্তর প্রদেশ, ভারত, ২০০৫ খর. পৃ.২০৬, ৩৩২; প্রাপ্তক্ত, 
৪খ., পৃ.১৬২-১৭৪, ১৭৭-১৮২, ৩০৮-৩১৩; ৬/৬/ডএ.(110101858.00111.4১119118108,0/1)19093 (09 ৬1911 : 


॥ তাত্তার্তহীদ ৩০ 


মে'১০ 


এর 
গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ হলে 
ডা. আইরিন পারভীন আলম 

গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ যে কোন গর্ভবতী মায়ের জন্য বেশ ভয়ের ব্যাপার । 
মাসিক বন্ধ হওয়ার পর একজন “মা' ভাবেন তিনি গর্ভবতী হয়েছেন এবং 
তার আর রক্ত যাবেনা-এটাই স্বাভাবিক | কিন্তু নানা কারণে গর্ভাবস্থায় 
মাসিকের রাস্তায় রক্তক্ষরণ হতে পারে । গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন সময়ে রক্তপাত 
হতে পারে । পুরো গর্ভীবস্থাকে তিন ভাগে ভাগ করলে প্রথম তিন মাস, 
মাঝের তিন মাস ও শেষের তিন মাসের যে কোন সময় রক্তক্ষরণ হতে 
পারে । 

প্রথম তিন মাসের রক্তক্ষরণের কারণ 

০ নানা কারণে গর্ভীবস্থায় প্রথম তিন মাসে রক্তক্ষরণ হতে পারে । শতকরা 
২০-৩০ ভাগ গর্ভবতী মায়ের প্রথম তিন মাসে রক্তক্ষরণ হতে পারে । এর 
মধ্যে অর্ধেকের বাচ্চার কোন সমস্যা হয় না, পুরো গর্ভাবস্থা কাটিয়ে পূর্ণ 
সন্তান প্রসব করা হয় । 

০ বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই প্রথম তিন মাসে রক্তক্ষরণের প্রধান 
কারণ । অনেক সময় অল্প অল্প রক্তক্ষরণ হয় কিন্তু ঠিকমত চিকিৎসা ও 
ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী থাকলে শেষ পর্যন্ত সন্তান প্রসব সম্ভব ৷ 

০ একটোপিক প্রেগনেন্সি: জরায়ু ছাড়া পেটের ভিতরে অন্য কোন যায়গায় 
(যেমন টিউব, ডিম্বাশয়) যদি ভ্রন স্থাপিত হয় তবে তাকে একটোপিক 
প্রেগনেন্সি বলে । মাসিক বন্ধ হওয়ার পর পেটে ব্যাথার সাথে সাথে 
হালকা রক্তপাত এর প্রধান লক্ষণ । ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু 
পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে একটোপিক প্রেগনেন্সি কিনা তা জানা যায় । 

০ ইমপ্রেনটেশন রক্তপাত: বাচ্চা নষ্ট হবার সম্ভাবনা ছাড়াই কোন কোন 
রোগীর ক্ষেত্রে জরায়ুতে ভ্রুন স্থাপিত বা ইমপ্রেনটেশনের সময় রক্তপাত 
হতে পারে । সাধারণত কনসেপশনের ছয় থেকে বার দিন পর এরকম 
হতে পারে । অনেকে এটাকে মাসিক মনে করতে পারেন কিন্তু পরবর্তীতে 
কিছু দিন পর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কনসেপশন হয়েছে কিনা তা 
নিশ্চিত হওয়া যায় । 

০ আর কিছু কারণে প্রথম তিন মাসে মাসিকের রাস্তায় রক্তক্ষরণ হতে 
পারে । তা হলো-মোলার প্রেগনেন্সি যেখানে জরায়ুতে ভ্রনের পরিবর্তে 
টিউমার জাতীয় সমস্যা হয় এবং এ অবস্থায় রক্তক্ষরণের সাথে সাথে 
আঙ্গুরের থোকার মত বের হয় । তবে একটা ব্যাপার জেনে রাখা ভালো 
যে, যে সব ভ্রনের জন্মগত কোন ক্রুটি থাকে সাধারণত সে সব বাচ্চা 
নষ্ট বা এবরশন হয়ে যায় । 

গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে রক্তক্ষরণের কারণ 

০ এ সময়ে রক্তক্ষরণের প্রধান দুটি কারণের একটি হলো গর্ভফুল নিচে 
আগে জরায়ুতে কোন ধরনের অপারেশন যেমন- ডিএনসি, সিজারিয়ান 
অপারেশন বা যাদের জমজ বাচ্চা হয় তাদেও হওয়ার সম্ভাবনা বেশি 
থাকে । 

০ অন্যটি হলো গর্ভফুল জরায়ুর স্বাভাবিক অবস্থা থেকে একটু আলগা হয়ে 
যাওয়া । বিভিন্ন কারণে এ রকম সমস্যা হতে পারে যেমন-প্রেসার বেশি 
থাকা বা পেটে কোন কারণে আঘাত পেলে এরকম হতে পারে | 

০ আর ও একটা যে কারনে শেষের দিকে রক্তপাত হতে পারে তা হলো 
সময়ের আগেই যদি ডেলিভারীর ব্যাথা উঠে যায়। ক্স অনেক সময় 

এ সময়ে করণীয় 

প্রথম দিকে অল্পরক্ত গেলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বিশ্রাম ও চিকিৎসা 

নিলে ভ্রনের অনেক সময় কোন ক্ষতি হয় না আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে রক্ত 

যাবার সাথে বেশি পেট ব্যাথা থাকলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে । 

রক্ত বেশি গেলে সাথে সাথে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে | এ 

অবস্থায় যে কোন সময় রোগীর রক্তের প্রয়োজন হতে পারে । এ জন্য 

গর্ভবতী মাকে নিজের রক্তের গ্রুপ জানা থাকতে হবে এবং তাকে রক্ত দিতে 


মে'১০ 


পারে এমন একজন রক্তদাতার ঠিকানা ও ফোন নম্বর কাছে রাখতে হবে । 
গভবিস্থায় রক্তপাত মারাত্বক ঝুঁকি বলে বিবেচিত হয় । এ সময়ে পূর্ণ বিশ্রামে 
থাকতে হবে এবং ভারী কাজ করা, ভ্রমন ও সহবাস থেকে বিরত থাকতে 
হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলতে হয় । 


লেখিকা: প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সাজর্ন 


ডায়াবেটিসে কি আলু খাওয়া যায় 


ফারজানা আনজিন 
অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন, ডায়াবেটিস হলে কি আলু খাওয়া যায়?' তাদের 
সবজি খাওয়া যায় না ।' এ কথা কিন্তু একেবারেই ভ্রান্ত ধারণা | ডায়াবেটিসে 


আক্রান্ত রোগী অবশ্যই আলু খেতে পারবেন । প্রশ্ন হল, কতটুকু খাওয়া 
যেতে পারে? এর উত্তর খোজার জন্য আসুন জেনে নেই আলু ও চালের 
পুষ্টিমূল্য কতটুকু ৷ ১০০ গ্রাম আলু থেকে পাওয়া যায় ৫৭ কিলোক্যালরি 
খাদ্যশক্তি, ১.৬ গ্রাম প্রোটিন, ২২.৬ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ১১ মিলিগ্রাম 
ক্যালসিয়াম, ০.৭ মিলিগ্রাম লৌহ, ০.৪ গ্রাম আশ । অন্যদিকে ১০০ গ্রাম 
চাল থেকে পাওয়া যায় প্রায় ৩৫০ কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তি, ৬.৫ গ্রাম 
প্রোটিন, ৭৯ গ্রাম কার্বহাইড্রেট, ৯ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪ মিলিগ্রাম লৌহ, 
০.২ গ্রাম আশ । কার্বহাইড্রেট বা শর্করার পরিমাণ তুলনা করলে দেখা যায়, 
আলুতে চালের তুলনায় কার্বহাইড্রেট কম । তাহলে দেখা যাচ্ছে আলু 
অবশ্যই খাওয়া যেতে পারে । আমরা ভেতো বাঙালি হিসেবে পরিচিত । তাই 
ভাত দিয়ে আলুভর্তা বা আলু তরকারি, রুটি দিয়ে আলু ভাজি, মাছ, মাংস ও 
সবজির সঙ্গে প্রচুর আলু ব্যবহার করে থাকি । এতে দৈনিক খাদ্য তালিকায় 
কার্বহাইড্রেটের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় । এতিহ্যগতভাবে আমরা ভাত 
খাওয়া ছেড়ে দিতে পারি না । এ কারণে ডায়াবেটিক সমিতি থেকে প্রকাশিত 
বই অনুসরণ করলে দৈনিক ২২ গ্রাম, অর্থাৎ ছোট একটা আলু বা এক মুঠো 
আলু ভর্তা খাওয়া যেতে পারে । আবার ভাত-রুটির পরিবর্তে আলু বা আলুর 
মতো অন্যান্য সবজি (শর্করা সমৃদ্ধ) যেমন গাজর, মিষ্টি কুমড়া, শিম, 
টেড়স, বরবটি, কচুরমুখী ইত্যাদি খাওয়া বাড়ান যেতে পারে | তবে লক্ষ্য 
রাখবেন, ভাত বা রুটি বেশি খেয়ে এর সঙ্গে এই ধরনের সবজিগুলো বেশি 
খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা কিন্তু বেড়ে যাবে । 


লেখিকা: পুষ্টি কর্মকর্তা 
ইবাহীম জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩১ 


তোমার সীরাতের পূর্ণতায় 


রেজা রহমান 
যুগ যুগ মানুষ জেনেছে তোমার আবির্ভাবের কথা 
রি পৃথিবীর প্রতিটি এশীগ্রন্থে আলোচিত ব্রিকালের 
মহান নেতা_ 
তোমার সীরাতের আলোয় ভেসে যায় 
আলোর হাতছানি শিক্ষাহীন, সভ্যতাবিবর্জিত, বর্বর অন্ধত্বের যুগ 
বিন্দুশ্রমের ঘাম অসউদ উপ শহীদ দুস্থ, নিপীড়িত নির্যাতিতরা পায় তাদের স্বজন । 
মাহমুদুল হাসান নিজামী আমার হৃদয়টা যেন বিশাল সাগর জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে 
আবাদ করেছি আমরা যে ভাই সকল দিক আছে তার টেউ আর টেউ মক পীর অক্ে যুক্ত করে ফদেশ ভু 
সেই বাণী আজ সকল জনে মেনে নিক উত্তাল তরঙ্গ আর কুলহীন সাগরে কি তে পবিত্র কাবা 
তোমাদেরে ভাই সুশীল বানানো মোদের ঘাম কুল কিনারা দিতে পারে কেউ? লাত মানাত উজ্জা ভেঙ্গে যায় । 
দাওনা মজুরী যতই মোদের পরিশোধ হবে না অতল গভীরে, নিকষ আঁধারে আজ ভি 
তাহারী দাম চাই কি, আলোর হাতছানি নিরক্ষরকে অক্ষরদানে কী অনন্য মুক্তিপণ! 
দামী পোষাকে আরাম কেদারায় অহংকারী মনে কেউ কি দিতে পারে এখন আমাকে ক্ষ শস্যক্ষেত, নারী শিশু মোটেই হয়নি 
আমাদের শ্রম কষ্ট মেধার অশেষ অবদানে- আঁধারে আলোর রেখা টানি রি ্‌ লে গীডিত 
ওরে সাহেব সব মধু তো খেয়ে ফেলছো তোমরা তাবৎ জীবন কেন এত হাহাকারময় এন্রন আর কেউ আছে শ্রেঞ্লমরবিদ 
হাজার ফুলের বুকেতে গিয়ে আহরণ করলো ভোমরা এতো অশান্ত, অতৃপ্ত ধরা, | শ্রেষ্ঠ রাসুল সা. । 
মা পোষাক দেও হ কান্তির সিঞ্চন কোথাও মিলে না কেন 
জামরই শরিক একদিন হবো সবার চযে দাম জী ুিরেছি দর. / নি রব ক 
পিছনে ফেলে তোমাদের ভাই হবো অগ্রগামী পাইনি শান্তির আবাস ঠাই বিরিরইভিহান কো জারা 
ছি হাহ তবে সম্মান হঠাত্‌ দেখিতৃর্ঘন গোপনেই চিনি তোমার সীরাতের সৌরভপূর্ণ আকাবার শপথ 
অস্টালিকা দামী বাহন সব আমাদের দান হৃদয়ে আঁকেন সজীবতা, জলপাই ভান লারশাভিরাদিরন 
সি, ক তারপর যেন থেমে যায় অগণিত ঢেউ | 
রক্ত ঘামে সৃষ্টি করেছি ওষ্ঠাগত প্রাণ ভেসে ওঠে কূল উপকূল সিরাজাম মুনিরা জাজ্ল্যমান পৃথিবীর মধ্যাকাশে 
বিন্দুশ্রমের ঘাম আমার হদয়ে বসেন তিনি হাসিমুখে 1 ৮০৮৮৫ 
হাজার কোটি মজুরী দিলেও পরিশোধ হবে না দাম | আমারই প্রিয়তম রাসুল সা. পূর্ণতা পেল ইতিহাস । 
সাক্ষী হল দিন-রাত্রী, ১০ যিলহজ্ব 
বিধাতার অভিশাপ সাক্ষী হল আরাফাত, আকাশ যমীন 
কালাম আজাদ মহাকাল হলো সাক্ষী । 
দিনের পিপাসা ছেঁড়া অবরূদ্ধ এক স্বপ্নচারী 
সবুজ চোখের নীড়ে বাস করে আলোর কিশোরী শান্তির উৎস তোমরই উজ্্বল্যে সকল জিন ইনসান প্রকৃতি 
অনাবিল স্বপ্ন আকে আলোকিত শুভ্র জোছনায় দেলওয়ার বিন রশিদ তসবি জপে শহাশান্তি আলোকময় নাম 
কুয়াশার আবরণে অহর্নিশ সবুজ ছায়ায় ৃ যখন কেবলি হতাশা রাসুলে রাবিবিল আলামীন 
ঘুমের তলায় শুয়ে শরবিদ্ধ যন্ত্রনায় কাদে চারদিকে গাঢ় অন্ধকার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম 
যাতনা জীবন ঠেলে, ফিরে যায় শুন্য চাদে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া 
বিধাতার অভিশাপে পুড়ে যায় আলোর শহর. বড়ো দুরূহ 
অতঃপর শুন্যে ঝোলে বেদনার বিবর্ণ শহর সে অসহায় মুহূর্তে 
আপনি আমাদের দেখান 
“আলোকিত পথ" 
এই আমাদের দেশ আপনি আলোর এঁ্বর্য 
শওকত নূর তামাম পুথিবীর কল্যাণের দূত আপনি মামার বাড়ির ছড়া 
এ যে দূরে বটের চূড়োয় হাজার বকের সারি আপনার মুঠ, সাদিয়া আক্তার 
নদীর বুকে নায়ের মাঝি, সবুজ-শ্যামল বাড়ি মধুময় বাণী :শাতির উৎস মামার বাড়ি শেরপুর, এখান থেকে অনেক দূর | 
মেঠো পথে লাঙল কীধে চলছে ধেয়ে চাষী- মুহূর্তে আমাদের অন্ত্লোকে বাশ বাগানের পাশে, হুক্কা-হুয়া শিয়াল হাসে 
এই আমাদের সোনার বাংলা এই আমাদের দেশ- মামার বাড়ি মামী থাকে, আদর করে কাছে ডাকে । 
এই দেশেতে জন্ম নিয়ে আমরা আছি বেশ । 
৬] 
ক । আত্তাত্তহীদ ৩২ 


স্ষ্টাকে কোন নামে ডাকতে হবে? 
একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় অ্রষ্টাকে কোন নামে ডাকতে হবে? কারণ একক 
অষ্টাতে বিশ্বাসী ধর্মবিলম্বীদের মাঝে মহান শ্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন নাম উচ্চারণে 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন- ঈশ্বর, ভগবান, গড ইত্যাদি । আসলে এ সকল 
নাম নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে । যেমন- ঈশ্বর, ভগবানের সাথে “গণ? 
যোগ করেন । তাহলে হয় বহুবচন;ঃ-ঈশ্বরগণ বা ভগবানগণ | গডের সাথে 
এস যোগ করলে গডস বহুবচন প্রকাশ করে | গডেরও স্ত্রী লিঙ্গ গডেস 
রয়েছে । একইভাবে যদি ঈশ্বরের সাথে রী" স্ত্রীলিঙ্গ-ঈশ্বরী' বা ভগবানের 
সাথে “তী" যোগ করলে স্ত্রীলিঙ্গ_ভগবতী হয়ে যায় । 
পক্ষান্তরে আরবি শব্দ বা নাম যা মানব ধারণায় চিত্রিত করা অসম্ভব এবং 
এই নামকে নিয়ে কোন অপপ্রয়োগও সম্ভব নয় | অপ্রিয় সত্য এই যে, হিন্দু, 
ইহুদি ও খিস্ট ধর্মে এখনো সুস্পষ্ট আল্লাহ নামটি অনন্যরূপে তাদের ধর্মগ্রন্থে 
রয়েছে । কিন্তু তারা ইচ্ছে বা অনিচ্ছায় তা পরিহার করে চলেছে । 


আহমাদুল্সাহ 
ই-মেইল: 100906)591099.00111 


বিশ্বনবী সা.-এর বিদায় হজ্জের ভাষণ 
যিলহজ্জের ৯ তারিখে আরফাতের প্রান্তরে পৌছে নবী করিম সা. বিস্তারিবত 
এবং অলঙ্কারপূর্ণ ভাষণ দান করেন । যা উপদেশ ও নীতিমালায় পরিপূর্ণ । 
আল্লাহর শেষনবীর এটা ছিল শেষ ভাষণ । সেই ভাষণে বিশেষ করে নিমোক্ত 
অংশটুকু প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে ফলকে খোদিত করে রাখা কর্তব্য: “হে 
লোক সকল! আমার কথা শোন, তাহলে আমি তোমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় 
সকল বিষয় বর্ণনা করতে পারি । আমি জানি না আগামী বছর আমার 
তোমাদের সাথে মিলিতে হতে পারব কি না।' 
পর্যন্ত পবিত্র এবং সম্মানিত | যেমন- এ দিনটি (আরফার দিন) এ মাসটি 
(যিলহজ্জ মাস) এবং এ শহরটি মক্কা শরীফ) পবিত্র এবং সম্মানিত ৷ তাই 
যে কোন লোকের নিকট আমানত হিসেবে অন্যের যা গচ্ছিত থাকবে, তা 
তাকে আদায় করে দিতে হবে । 
এরপর নবী করিম সা. বলেন, “হে লোকেরা! তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের 
ওপর কিছু অধিকার রয়েছে । ঠিক যেমনটি তাদের ওপর তোমাদের অধিকার 
রয়েছে । 
“হে লোক সকল! মুসলমান ভাই ভাই | কারো পক্ষে তার ভাইয়ের সম্পদ 
তার সন্তুষ্টি ব্যতীত নেওয়া হালাল নয় । আমর মৃত্যুর পর তোমরা আবার 
কাফির হয়ে যেও না । একে অন্যকে হত্যা করতে যেও না । 
'আল্লাহর কিতাব ও আমর বাণী রেখে যাচ্ছি । তোমরা যদি তার পরিপূর্ণ 
বিধিবিধান মজবুতভাবে আকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনো পথহারা হবে 
না।' 
এরপর হুজুর সা. বলেন, “হে লোকেরা! তোমাদের প্রতিপালক একজন, 
তোমাদের আদি পিতা একজন, তোমরা সবাই হযরত আদম আ.-এর 
সন্তান । আর (মনে রেখো) হযরত আদম আ. মাটি থেকে সৃষ্ট । তোমাদের 
মাঝে অধিক সম্মান সেই যে অধিক খোদাভীরু । কোন আরবাসী কোনো 
অনারবের ওপর খোদাভীতি ব্যতিত শ্রেষ্ঠ হতে পারে না । মনে রেখো! আমি 
তোমাদের কাছে আল্লাহর দীন পৌছিয়েছি। কাজেই অনুপস্থিত তাদেরকে 


মে'১০ 


উপস্থিত লোকদের এসব কথা পৌছানো কর্তব্য ৷ হজ্জ পালন শেষে রাসুল 
সা. আরো দশ দিন মক্কা নগরীতে অবস্থান করেন । এরপর মদিনায় চলে 


যান । 
এম. এইচ. বেলাল উদ্দীন 
ছাত্র: বরইতলি ফয়জুল উলুম মাদরাসা 


আহমদ দিদাত: এক দুঃসাহসী মুসলিম বীর 

পবিত্র দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে তাকে অনেক বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে । প্রথমেই বিরোধিতা আসে তার স্বগোত্রীয় মুসলিমদের 
কাছ থেকে । তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোনামে একটি 
বক্তৃতার আয়োজন করেন । কিন্তু দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা তার বাধা হয়ে 
দাড়ায় । তারা খ্রিস্টিয়ান অধ্যষিত এলাকায় এই বক্তৃতা সংঘাতের সৃষ্টি 
করতে পারে বলে মিথ্যে অজুহাতে তাকে বিরত থাকতে বাধ্য করে । এভাবে 
তার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় । কিন্তু তাতেও তিনি মোটেই নিরাশ হলেন 
না। আহমদ দিদাত প্রদীপ্ত ঈমানের এক নির্ভয় সাধক পুরুষ । সত্যের প্রচার 
কাজে তিনি অনেক ভয়-ভীতি, হুমকি-ধমকি ও লাঞ্চনা-গঞ্জনার শিকার হলে 
অসীম ধৈর্যের সাথে মুকাবেলা করে তার অভিযাত্রাকে তিনি অব্যাহত 
রাখেন । কারো অসন্তোষ, বিরোধিতার তোয়াক্কা না করে তিনি নির্ভয়ে 
এগিয়ে যান সত্যকে বিশ্ব-বিবেকের সামনে উপস্থাপনের জন্য । তার 
আন্তজাতিক দাওয়াহ কর্মের মধ্যে বিশ্বের পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রেরিত 
ইসলামের দাওয়াহ উল্লেখ্য । তিনি তৎকালীন ক্লিন্টন সরকারের পুরো 
সিনেটকে ইসলামের দাওয়াপত্রসহ “দি চয়েস” শিরোনামে তার অনবদ্য 
রচনার সংকলন প্রেরণ করেন । তার প্রেরিত এই মহাসত্যের স্বার্থহীন উদার 
আহ্বানে তারা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে সাড়া দেন । তার এই দুঃসাহসী 
দাওয়াহ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ের স্বাক্ষর রাখে | 

তার স্বজাতি ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য দেওয়া বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য । 
আরব উপ-সাগরীয় যুদ্ধের কারণে উপদ্বীপে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্য দলের 
নিকট দাওয়াহর এক চমতকার সুযোগ এনে দিলে তিনি সেখানে ইসলাম 
সম্পকে বহু বক্তৃতা এবং পুস্তিকা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন | এটা জানা 
যায় যে, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময়কালে সৌদি আরবে অবস্থানরত পাঁচ 
সহস্রাধিক মার্কিন সৈন্য ইসলাম গ্রহণ করে । যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদলে মুসলিম 
সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মার্কিন প্রশাসন সৈন্যদলে এই প্রথমবারের মতো 
একজন মুসলিম ইমাম নিয়োগ করতে বাধ্য হয় । 


দীনি মাদরাসা: সংস্কার ও অপরিহার্ষতা 
মাদরাসা হল নুবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তনতা এবং মানব জীবনের 
গতিশিলতার মিলনমোহনা । সুতরাং আধুনিক ও প্রাটীনের বিতঁক এবং 
পরিবেশ ও প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতা এখানে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। 
মাদরাসা হল সবচেয়ে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী এবং গতি ও প্রগতির 
উচ্ছলতায় এবং উদ্যম ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠান । এর এক 
প্রান্তের সংযোগ হল নুবুয়তে মুহাম্মদীর সঙ্গে, অন্য প্রান্তের সংযোগ হল 
জীবন ও জগতের সঙ্গে । মাদরাসা একদিকে নুবুয়তে মুহাম্মদীর চিরন্তর ধারা 
থেকে জল সঞ্চয় করে অন্যদিকে জীবনের ফসল ভূমিতে জল সিঞ্চন করে । 


॥ তাত্তার্তহীদ ৩৩ 


নিয়মিত বা গা 


এটা দীনি মাদরাসার সর্বক্ষণের দায় ও দায়িত্ব । মুহুর্তের জন্য যদি সে তার 
দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলা করে তাহলে জীবনের ফসল ভূমি শুকিয়ে যাবে, 
মানুষ ও মানবতা নিজীব হয়ে পড়বে এবং জীবন ও জগতের সব কিছুতে 
স্থবিরতা দেখা দেবে । 

মাদরাসায় এখন আর সেই পরিবেশ নেই । আগের সেই নুরানিয়াত নেই । 
সেই নুরানী মানুষ নেই, যাদের দেখে নিন্দুকদের জবান সংযত হত । যাদের 
সুহবতে মুরদা দিল জিন্দা হত । ইয়াকিন ও ইখলাস, ইশক ও মুহাব্বত, 
তাকওয়া ও তাওয়াক্ুল, দোয়া ও রোনাজারি, আত্মবিলোপ ও আত্মনিবেদন, 
দুনিয়ার প্রতি মোহমুক্তি ও নিরাসক্তি ইত্যাদি মাদরাসার বাসিন্দাদের মাঝে 
দিন দিন তা অবনতির দিকেই চলেছে । বর্তমানে হাজারো মাদরাসায় এখন 
লাখো তালিবান, কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রে এবং জীবনের প্রাঙ্গণে তাদের কোনো 
প্রভাব নেই, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেই । অথচ আগে সংখ্যা ছিল কম, ধার ও 
ভার ছিল অনেক বেশি । 

এক সময় এই দেশেই খাজা মুঈনৃদ্দীন আজমিরি কিংবা সৈয়দ আলী 
হামদানী কাশ্বিরি রহ.-এর মতো সহায়-সম্বলহীন এক ফকির আত্মপ্রকাশ 
করেন আর সারাদেশ হৃদয়ের তাপে ও উত্তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠত এবং ঈমান 
ও ইয়াকিনের নুরে নূরানী হত । হযরত মুজাদ্দিদে আলে সানী রহ. মোঘল 
হুকুমতে একা এক ইনকিলাব এনেছিলেন । তারই নিরব প্রচেষ্টার বরকতে 
আকবরের সিংহাসনে আমরা দেখি আওরঙ্গজেবের মতো আলেম ফকিহ ও 
দীনদার বাদশাহকে | 

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী রহ. বিশাল বিস্তৃত ভারতের গতিধারা বদলে 
দিয়েছিলেন এবং সমগ্র চিন্তা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর সুগভীর প্রভাব 
বিস্তার করেছিলেন । মাওলানা কাসিম নানৃতবী রহ. এক সর্বগ্রাসী হতাশা ও 
নৈরাশ্যের মাঝে এক পিছু হঠাও এক নাজুক সময়ে এত বড় ইসলামী দুর্গ 
দেওবন্দ মাদরাসা তৈরি করেছেন এবং দীন ও শরিয়তের কষ্কাল দেহে নতুন 
প্রাণ সঞ্চার করেছেন । হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ. ঈমানের মেহনত এবং 
দীনি দাওয়াতের যে জযবা ও হিম্মত এবং উদ্যম ও মনোবল মানুষের মাঝে 
সঞ্তার করেছেন তা এক কথায় বিস্ময়কর | 

বর্তমানে এখন মাদরাসা থেকে বের হয়ে আসা ওলামায়ে কেরাম এই প্রাণ ও 
প্রেরণা থেকে, এই জযবা ও চেতনা থেকে এবং এই রুহ ও রুহানিয়াত 
থেকে শূন্যের পর্যায়ে চলে এসেছে । সেই হৃদয় সম্পদ থেকে আজ তারা 
বঞ্চিত । সেই কলবী হারারত ও হদরোত্তাপ থেকে আজ তারা মাহরুম, যা 
কওমকে নতুন চিন্তা ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ করত এবং জীবনের পথ ও পন্থায় 
আমূল পরিবর্তন আনতে বাধ্য করত । 

অতি বাস্তব সত্য কথা বর্তমানে মাদরাসা ও তার বাসিন্দাদের জ্ঞান ও 
বুদ্ধিবৃত্তি খুবই কম, দুর্বল স্থবির তেমনি তাদের হদয়বৃত্তিক অবনতিশীল | 
চিন্তা-চেতনা যেমন নিজীবি তেমনি আত্মিক শক্তিও নিস্তেজ । বক্তা ও 
বক্তৃতার এবং লেখক ও লেখার অভাব নেই । দর্শন ও দার্শনিকের এবং চিন্তা 
ও চিন্তাবিদদের কমতি নেই, কিন্তু তাদের সেই আমলী জিন্দেগী কোথায়? 
চেহারায় ঈমানের সেই নুর কোথায়? 

মাদরাসা এক সময় ছিল জীবন ও জীবনী শক্তির কেন্দ্র । দীন ও ঈমান 
রক্ষার দুর্গ এবং বড় বড় ব্যক্তিত্বের লালনকেন্দ্র । সময়ের প্রয়োজনে যার 
জন্ম দিতেন কল্যাণ প্রসু বিপ্রবের এবং সংস্কার আন্দোলনের | সেই দিনের 
সেই মাদরাসা আজ হতাশা ও নিরাশায় বিপর্যস্ত, অযোগ্যতার অনুভূতি ও 
হীনমন্যতাবোধে বিধস্থ । সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. বলেন, 
আমাদের মাদরাসগ্তলোতে আজ কোন প্রতিভা জন্ম লাভ করছে না, ফনের 
কোন ইমাম তৈরি হচ্ছে না। দলে দলে মাওলানা তো বের হচ্ছে, কিন্ত 
আলেম ও আহলে ইলম তৈরি হচ্ছে না । পরীক্ষকগণ দাওরার পরীক্ষা নিতে 
এসেছেন, দেখা গেল মাওলানা সাহেবরা হাদীসের ইবারতই শুদ্ধ করে 
পড়তে পারে না। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস ভুল পড়ছেন এবং ভুল 
তরজমা করছেন | লাগাতার কয়েক বছর এই মানের মাওলানারাই পাগড়ি 
মাথায় করে বের হয়ে আসছেন এবং আফসোস করছেন যে, এখন সমাজে 
আলেমদের কদর নেই । মাদরাসায় পড়েই আমাদের ভবিষ্যত নষ্ট হয়েছে। 
দীনি শিক্ষার পথ নিবচিন করে মা-বাবা আমাদের জীবন বরবাদ করেছেন । 


মে'১০ 


হযরত মাওলানা আশরফ আলী থানবী রহ. বলেন, ইলমে দীন শিক্ষার জন্য 
মেধাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক । কিন্তু বর্তমানে নিবাঁচিত করার মাপকাঠি এই 
পর্যায়ে পৌছেছে যে, যে অত্যন্ত মেধাহীন ও জ্ঞানহীন তাকে আরবি পড়ার 
জন্য নিযুক্ত করা হয় । হযরত বলেন, অল্প সাহসী লোক বর্তমানে ইলমে দীন 
শিখতে আরম্ভ করেছে । যারা বংশধর, উচ্চ, সাহসী, মেধাবী ছিল তারা 
ইলমে দীন শিক্ষা করা বর্জন করছে । একই ব্যক্তির সন্তানের মধ্যে যে 
সবচেয়ে বোকা, মেধাহীন, নিবেধি, স্বল্পবুদ্ধি এবং কুশ্রী তাকে আরবি পড়ার 
জন্য নিবচিন করা হয় । আর যে ছেলেটা মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং 
সুন্দর তাকে ইংরেজি পড়ার জন্য নিবচিন করা হয় ৷ যে কারণে বর্তমানে 
ইমাম রাধি এবং ইমাম গাযালী সৃষ্টি হচ্ছে না । 

এখন মাদরাসার সংখ্যা বেড়েছে, ছাত্র ও ছাত্রাবাস অনেক হয়েছে, পাঠবই ও 
পাঠ্যব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়েছ । কুতুবখানার সমৃদ্ধি এবং সুযোগ-সুবিধার 
বৃদ্ধি যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু অবক্ষয় ধ্বংসের চূড়ান্ত পায়ে চলেছে। হৃদয়ের 
স্পন্দন যেন থেমে গেছে, আত্মার খোরাক যেন কমে গেছে । দেহ আছে প্রাণ 
নেই, শব্দ আছে মর্ম নেই । কথা আছে হাকিকত নেই | সুরত আছে সিরত 
নেই, মজলিস আছে সুহবত নেই । এক কথায় বাইর থেকে দেখতে মনে হয় 
সবই আছে, আসলে ভেতরে কিছুই নেই । আছে যেন হিংসা-অহঙ্কার আর 
গিবত-সমালোচনা । তাই কোন দরদি ও সংবেদনশীল মানুষ কোন 
কারণবশত বা পথ ভুলে এই মাদরাসার পরিবেশে এসে পড়ে তখন কিছু 
সময় পরই তার শ্বাস রুদ্ধ হয়, দম আটকে যায় এবং সে পালিয়ে বাচতে 
চায় । 

প্রিয় মুসলমান ভাই! বর্তমানে মাদরাসার মধ্যে মতভেদ, বিপর্যয়, অবক্ষয় ও 
অধোগতি থাকা সত্বেও মাদরাসার অস্তিত্ব জাতির জন্য গনিমত, কল্যাণকর 
এবং আবশ্যক । প্রতিযোগিতা, প্রতিহিংসা, সংঘর্ষ, বিদ্বেষসহ যত রকমের 
বিপর্যয় মাদরাসার ভেতরে থাকে না কেন, এসব কারণে মাদরাসাকে বেকার 
মনে করা যাবে না । এ অবস্থায় মাদরাসার দ্বারা যে উপকার হয়, এর দৃষ্টিতে 
মাদরাসার অস্তিত্ব খুব জরুরি এবং এ পরামর্শ দেব না যে, মাদরাসা বন্ধ 
করে দেয়া হোক । মাদরাসার অস্তিত্ব বড়ই কল্যাণকর এটা কখনও বন্ধ করা 
ঠিক হবে না। কারণ বর্তমান সময়টা হচ্ছে বিপর্যপূর্ণ । কিন্তু ভারসাম্য হাত 
ছাড়া করা যাবে না । তালিমের সাথে আমল-আখলাককে সুন্দর করার জন্য 
দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ জিম্মাদারির সাথে আদায় করতে হবে । তাহলে 
মাদরাসার বর্তমান পরিবশে আস্তে আস্তে আবারও ভালো হয়ে যাবে 
ইনশাআল্লাহ । ইমাম মালেক রহ. বলেন, এ উম্মতের প্রথম ভাগের 
সংশোধন যে পন্থায় হয়েছিল শেষভাগের সংশোধন সেই একই পন্থায় হবে । 
এ উম্মতের প্রথম ভাগের সংশোধন একমাত্র দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে 
হয়েছিল । 


নিয়মিত বা গা 


মুহাম্মদ শফি উল্লাহ নোমানী ৃ একজন গৃহকর্তা ইংরেজ পুলিশের কাছে চুরির ঘটনা বর্ণনা করছেন: 

মোদের তরে দাও হে প্রভু সেই সেনাদের দল গৃহকর্তা : ক্যাটিং দ্যা বাশের বেড়া, ঢুকিং দ্যা চোর, লয়িং দ্যা 
সত্য ন্যায়ের পথে যাদের দৃঢ় ঈমান বল । জিনিসপত্র, গোয়িং ডোর । 

চরতে যারা বিরামহীন ক্লান্তি ছাড়া রথ অফিসার : হোয়াট ইজ বাশের বেড়া । 

বাধ সাধে না বাধার পাহাড় পিচলে যাওয়া পথ । গৃহকতা : বাশের বেড়া ইজ খাড়া খাড়া, উপর দিয়া পেরাগ 
পাঠাও বিভু এবার তার হতে মোদের সহায় মারা । 


থাকবে সাথে প্রতিকূলে যতই বঞ্চনা বায় । সংগ্রহে: মুহাম্মদ এহসানুল হক ইবনে আবদুল মান্নান 
কুৎসিত আর শান্তিহারা বিশ্বভূবন মাঝে ছাত্র: জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া 
আসুক ফিরে বিমলধারা সুখ সমৃদ্ধির সাজে । 
কালের যত ক্লান্তি নাশী গড়ুক সবুজ গাও একটুখানি হাসুন 
আনতে কুড়ে রত্ম মানিক যাক সে পালের নাও । তিন আক্কেল গুড়ম কাচুমাচু, ইচুলিচু ও এলামেলো পদ্মা নদী পাড়ি দিচ্ছিল । 
ঝরুক আবার খোদার রহম সবার মাথার পর হঠাৎ কাচুমাচু বলে উঠল: 
ছিন্ন করে বাতিলবাদ বিধির রশি ধর | আচ্ছা দোস্ত! এই পদ্মা নদীতে যদি আগুন লেগে যায় তাহলে মাছ বেচারারা 
থাকবো মোরা চির সুখে দ্যুলোক-ভুলোক জুড়ে কোথায় গিয়ে যে পালাবে? 
ধন্য হবো দু'হাত পাতি খোদার রহম কুড়ে । ইচুলিচু বলল : কেন গাছে উঠবে! 
তাগুতবাদের ধুম্রজালে জড়িয়ে না যাই আজ এলোমেলো বলল : আরে পাগল, মাছ কি ছাগল নাকি যে, 
চলবো মেনে বিধি বিধান গড়বো তার রাজ । গাছে উঠবে । 
সংগ্রহে: এইচ. এম. এস. নকীব 
বৈশাখ আসে গা চকরিয়া, কক্সবাজার 
এম ফয়সাল সালেহ 
মনটা তখন দাপিয়ে বেড়ায় রকমারি কল্পনাতে | ৃ 
লোকের অয থাবায় ্কৃতিটা হয় রদ্ধরে সা ই রা রিনি ররর 
১28৮2 পর ! রে | ২. মনের দিক দিয়ে যে দুর্বল কর্মক্ষেত্রে সে দুর্বল । _জন রে 
বর াটাচিকই ভীষণ জাগে অরে ৩. অসহায়কে ঘৃণা করা উচিৎ নয় কারণ তুমিও যে কোন মুহুর্তে 
অসহায়ে পরিণত হতে পারো । -আল্লামা রুমি 
৪. 
&. 
গতকালকের বিদায়ী দিনটি তোমার যথার্থ সাক্ষী হিসাবে চলে গেছে এবং 


আজকের দিনটি তোমার কার্যবিলির সাক্ষী দেবে । অতএব যদি কালকের 
দিনে মন্দ কোন কাজ করে থাক তাহলে আজকের দিনে তার সাথে একটি 
ভালো কাজ যোগ করে নাও | তা হলে তুমি প্রশর্সত হবে । আর কোন 
ভালো কাজ কারকের জন্য রেখে দিও না । কারণ হয়তো কালকের দিনটি 


.. সত্য কথা বলবে ৰ সংগ্রহে: এইচ. এম. হাসান 
এই বাজিটা ধরবে আত-তাওহীদ মুরাদপুর, চট্টগ্রাম 
লড়বে সদা লড়বে । 


সব বাধাকে উপড়ে ফেলে 
ধরবে আলোর | 

সত্য পথে চলবে আত-তাওহীদ 
করবে ভয় 

মরলে শহিদ বাচলে গাজী 
করবে এবার জয় । 


সত্য পথে চলতে গিয়ে 
যতই আসুক বাঁধা / 


মে'১০ 


বনবশ্ বাোচত্া 


মক্কায় বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার 


মক্কায় চলছে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার “মক্কা রয়েল বুক টাওয়ার”-এর 
নির্মাণের কাজ | এতে স্থাপন করা হবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘড়ি ও 
টাওয়ারটির উচ্চতা হবে ৮১৭ মিটার । বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে উচু 


টাওয়ার দুবাইয়ের বুর্জ 
খলিফার উচ্চতা ৮২৮ 


মিটার । সৌদি সরকারের 
পক্ষে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বিন 
লাদেন গ্রুপ মক্কা রয়েল 
রুক টাওয়ার” তৈরি করছে। 
আগামী জুন মাসে 
হবে এটি । এই টাওয়ারের 
ঘড়িটি হবে লন্ডনের বিখ্যাত 
11 2:70 21101 “বিগ বেন' এর চেয়ে ছয়গুণ 
0 1. বড় । টাওয়ারের ৬৬২ মিটার 


কা 


1॥ নির্মিত হবে কণথক্রটে | তার 
'& পর থেকে উপরের দিকে 

২ ১৫৫ মিটার পর্যন্ত নির্মিত 
হবে ধাতব অবকাঠামোর ওপর | কত্‌ক্রিটে নির্মিত অংশটুকুর উচ্চতা 
বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ টাওয়ার তাইওয়ানের “তাইপে ১০১*র 
চেয়েও বেশি হবে । তাইপে ১০১-এর উচ্চতা হচ্ছে ৫০৮ মিটার | জার্মানির 
তৈরি ৪৫ মিটার প্রশস্ত ও ৪৩ মিটার লম্বা ঘড়ি টাওয়ারে বসানো হবে । 
রাতে ১৭ কিলোমিটার ও দিনে ১১-১২ কিলোমিটার দূর থেকে ঘড়িটি নজরে 
আসবে । এই টাওয়ারে থাকবে ৩ হাজার কক্ষ বিশিষ্ট হোটেল কমপ্রেক্স যা 
নির্মাণে ব্যয় হবে ৩শ' কোটি মার্কিন ডলার | বেশিরভাগ কক্ষ থেকেই পবিক্র 
কাবা শরিফ দেখা যাবে | 


মদিনায় বিশ্ব আলিম সম্মেলনে জঙ্গিবিরোধী 
অভিযানের নামে নিরীহ মানুষের ওপর 
নির্বিচারে বোমা ফেলার নিন্দা 


ইসলামের নামে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়ে তা কোনো যুক্তিতেই জায়েয করা 
যাবে না। জিহাদের 


রহ 
হর্ন 
পা 
রর 


81818 


মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় 


করণীয় । 
উরি বি ভরিটিনার টানি জানি তিনিওতানে 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমরা দ্ধযর্থহীন ভাষায় এই ঘোষণা দেন । ইসলামিক 
ইউনিভার্সিটি অব মদিনা ছিল বিশ্ব আলিম সম্মেলনের ভেন্যু । গোটা বিশ্ব 
থেকে ৫০০ ইসলামী চিন্তাবিদ এতে অংশ নেন। তারা বলেন, ইসলামের 
নামে যারাই সহিংস আচরণ করুক না কেন, যাদের বিরুদ্ধেই সহিংসতা 
প্রয়োগ করুক না কেন, তা অবশ্যই নিন্দার যোগ্য | যারা জঙ্গিবাদের সাথে 


মে'১০ 


নয় সত বিভাগ 


জড়িত হয়েছে অনুশোচনা ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোন করণীয় নেই । তবে 
তারা এও বলেন, জঙ্গিবিরোধী অভিযানের নামে সাধারণ নিরীহ মানুষের 
ওপর নির্বিচারে বোমা ফেলাও সমান নিন্দার যোগ্য । 


বোরখা নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে 
ফ্রান্সের স্টেট কাউন্সিল 


টানি ভি তিনি ভার 


তে পারে উট এনা জাকোটিত টিজার বেরখা ব্যবহার 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের আগে দেশটির স্টেট কাউন্সিলের 
মতামত জানতে চান | এক রুলিংয়ে স্টেট কাউন্সিল বলেছে, ফ্রান্সে বোরখা 
পরিধান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হলে তা সংবিধান লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়তে 
পারে । ইউরোপীয়ান কনভেনশনে মানবাধিকার এবং মানুষের মৌলিক 
স্বাধীনতা রক্ষার যে কথা বলা হয়েছে তার পরিপন্থী হবে ৷ ফরাসি প্রেসিডেন্ট 
নিকোলাস সারকোজি বলেছেন, মুখমণ্ডল পুরোপুরি ঢেকে রাখাকে এখানে 
প্রশ্রয় দেয়া হবে না। গত জানুয়ারিতে ফ্রান্সের পার্লামেন্টারি কমিটি 
হাসপাতাল, স্কুল সরকারি অফিস এবং গণপরিবহনে বোরখা পরিধান নিষিদ্ধ 
করার সুপারিশ করে । ফ্রান্সে মাত্র ১৯০০ মহিলা আপাদমস্তক আবৃত্ত করে 
বোরখা পরে থাকেন । 


সার্বিয়ার পার্লামেন্ট ১৯৯৫ সালে স্রেবেনিসায় হাজার হাজার বসনীয় 
বসনিয়ার একটি বিধ্বস্ত মসজিদ 


রত 
হাজার বসনীয় মুসলিমকে হত্যার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে স্বীকার করা হয়, 
তাদের রক্ষার জন্য তৎকালীন সার্ব প্রেসিডেন্ট স্রোবোদান মিলোসেভিচের 
সরকার তেমন কিছুই করেনি । মুসলিম হত্যাযজ্ঞের অন্যতম খলনায়ক 
তৎকালীন সার্ববাহিনীর প্রধান জেনারেল রাতকো ম্নাদিচকে গ্রেপ্তারে 
জাতিসংঘকে সহযোগিতারও অঙ্গীকার করেছে সার্ব পার্লামেন্ট | ম্লাদিচ 
বর্তমানে সার্বিয়াতেই পালিয়ে আছেন | 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৬ 


পশ্চিমবঙ্গে দুই কোটি মুসলমান 


অনগ্রসর তালিকাভুক্ত হচ্ছে 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বসবাসরত মুসলমানগণ দিন দিন দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে । 
সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে উচ্চ শিক্ষা, সরকারী-বেসরকারী চাকুরী ও 
বহার ভারা বহি নড়তে তম তিনি কাতর ধরে সমীক্ষা 


টররান্যারাারাজাতাজারারারারান ১৬ ৯৯৭ 
রাজ্যের মোট আড়াই কোটি মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় দুই কোটি 
মানুষই অনগ্রসরদের তালিকাভুক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে এ রাজ্যের 
মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অনগ্রসরদের জন্য প্রাপ্য সুযোগ পাবেন । 
কিন্তু সম্প্রতি সংরক্ষণ নিয়ে অন্ধপ্রদেশ হাইকোর্টের রায় রাজ্য সরকারকে 
“অতি সতর্কতা*র সঙ্গে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে বলে কমিটি সদস্যদের 


অভিমত । 
ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
বৈষম্য উদ্বেগজনক: যুক্তরান্ত্র 

মার্কিন মানবাধিকার রিপোর্টে ইউরোপে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বৃদ্ধি 
পাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে । বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে 
প্রকাশিত মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে 
মানবাধিকার লংঘনের জন্য চীনসহ বেশ 
কয়েকটি দেশকে অভিযুক্ত করা হয়েছে । 
২০০৯ সালের মানবাধিকার রিপোর্টে 
সুইজারল্যান্ডে মসজিদে মিনার নির্মণি এবং 
ফ্রান্স, জামানি ও নেদারল্যান্ডে মুসলিম 
মহিলাদের মাথায় হিযাৰ ও বোরখা 
পরিধানের ওপর অব্যাহত নিষেধাজ্ঞার 
উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, 
জার্মানি ও নেদারল্যান্ড মুসলিম মহিলা শিক্ষিকাদের কর্মক্ষেত্রে মাথায় হিযাব 
ও শরীর ঢেকে রাখার জন্য বোরখা পরিধান নিষিদ্ধ করেছে এবং ফ্রান্স 
প্রকাশ্যে বোরখা পরিধানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে । মার্কিন 
মানবাধিকার রিপোর্টে বিশেষভাবে নেদারল্যান্ডে বসবাসকারী মুসলমানদের 
সমস্যাবলির উপর জোর দেয়া হয়। সে দেশে সাড়ে আট লাখ মুসলমান 
বসবাস করছে । ইসলাম পশ্চিমা মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন 
একটি ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে মুসলমানরা সামাজিক বৈষম্যের শিকার । 
রিপোর্টে এ বৈষম্য উক্কে দেয়ার জন্য দক্ষিণপন্থি রাজনীতিকদের দায়ী করা 
হয় । তাতে বলা হয়,মুসলমানদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সহিংসতার ঘটনা 
বিরল | তবে ভীতি প্রদর্শন ও অশালীন ভাষা ব্যবহারের মতো ঘটনাগ্ডলো 
অতি সাধারণ ।' রিপোর্টে বলা হয়, চীনা কর্তৃপক্ষ দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় 
প্রদেশ জিনজিয়াংয়ে জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত নিপীড়ন 
চালাচ্ছে । গতবছর এখানে চীনের সংখ্যাগ্তরু হান সম্প্রদায় স্থানীয় 
উইগরদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । মানবাধিকার কর্মীদের আটক 
এবং তাদের ওপর নিরযতিন চালানোর ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের মামলা 
০০১৬৬০৬৮৭৬০ 


নারকেল বা ডাবের শক্ত খোল বা মালা ৮4-া০পারািনিরর 
ব্বিতকর | এ ঝামেলা এড়াতে অনেক দেশেই ক্যান বা বোতলভরা ডাবের 


মে'১০ 


পানি পাওয়া যায় । কিন্তু আসল ডাব উচিয়ে ডাবের পানি খাওয়ার মজা কি 
আর ক্যানে পাওয়া যায়! বিষয়টি মাথায় রেখেই অভিনব পন্থায় ডাবের পানি 
বাজারে আনছে আমেরিকার 


ক্যানের মাথা । এতে যে কেউ 
সহজে ডাবের পানি পান করতে 
পারবে । বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ভিটা কোকো কোম্পানির মুখপাত্র আর্থার 
গেলিগো বলেন, এটি চমৎকার ব্যবস্থা ৷ ডাবের পানি খেতে গিয়ে আর বিব্রত 
হতে হবে না আর আসল স্বাদও পাওয়া যাবে, যা ক্যান বা বোতলে নয় । 


সাদ্দামের বাড়িগ্তলো হবে পর্যটন কেন্দ্র 
ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তার প্রাসাদপোম বাড়িগুলোকে 
মরুর স্বর্গোদ্যান করে গড়ে তুলেছিলেন। আর এখন বিদেশি 
বিনিয়োগকারীরা তার এ প্রাসাদগ্ডলোকে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে 
চাইছে । সাদ্দামের পরিত্যক্ত ৭৬টি বাড়ি এবং তিকরিতের শত শত একর 
জমিই হতে পারে অর্থসঙ্কটে জর্জরিত সালাহুদ্দিন প্রদেশের সন্তাবনাময় 
্বর্ণখনি । সালাছুদ্দিন প্রদেশের বিনিয়োগ কমিশনের প্রধান জওহের হামাদ 


বাগদাদের ৯৫ মাইল উত্তরে 
শক্তিশালী আদিবাসী ঘাঁটি তিকরিতে । এর মধ্যে ছয়টি ভিলা তিনি 
বানিয়েছিলেন তার জনুস্থান আল-আজওয়া গ্রামে । এরপর তিনি বানান 
সবচেয়ে বড় তিকরিত প্রাসাদ কমপ্রেক্স । কৃত্রিম ত্রদ আর ফলের 
বাগানবেষ্টিত এক হাজার একরেরও বেশি জায়গাজুড়ে মোট ১৩৬ টি ভবন 
আছে বলে জানিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী । ২০০৫ সালে নভেম্বরে ইরাক 
কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী এ এলাকাকে তাদের 
ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করেছে । 


কাশ্ীরে ৩২ হাজার মহিলা বিধবা 
ও ৯৭ হাজার শিশু এতিম হয়েছে 


২০০৮ সালে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে সশস্ত্র সহিংসতায় ৩২ হাজার মহিলা 
বিধবা হয়েছেন এবং ৯৭ হাজার শিশু এতিম হয়ে গেছে । যারা বেঁচে আছেন 


তাদের অর্থনৈতিক 
অবস্থাও বেশ 
। শোচনীয় । ভূম্বর্ 
' নামে খ্যাত 
 এককালের কাশ্মীর 
এখন মৃতপুরী । 
বিধ্বস্ত মানুষের 
পূর্ণবাসন ও 
উন্নয়নের জন্য 
সরকার বা কোন 


এনজিও"র পরিকল্পিত কোন উদ্যোগ নেই । ১৯৮৯ সাল হতে জম্ঘু ও 
কাশ্মীরের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রাণিধকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন । 


)॥ আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বন্দরনগরীর ৮০ ভাগ কেক 


বানানো হয় পচা ডিম দিয়ে 
৯৯৮ সিসি 


নিজ রেজার 5 ৭ 
করা হয়। নগরীর পাহাড়তলী থানার অদূরে খালাসকালে র্যাবের হাতে 
বিপুল পরিমাণ পচা ডিমসহ আটক দুই ব্যবসায়ী মোজাহের আহমদ (৫০) 
ও আব্দুল মতিন (৩২) সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান । র্যাব কর্মকর্তারাও এ 
কথা স্বীকার করেছেন৷ মেজর সাবিবরের নেতৃত্বে র্যাবের একটি দল 
পাহাড়তলী থানার অদূরে অভিযান চালিয়ে ১১ হাজার আটশ' ৮০ টি পচা 
ডিমভর্তি একটি ট্রাক (চট্টমেন্রো : ট-১১-০৩৫৩) আটক করে | এসময় পচা 
ডিম ব্যবসায়ী মোজাহের ও মতিনকে গ্রেফতার করা হয় । র্যাব কর্মকর্তা 
সাধারণ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে তারা পচা ডিম খাওয়াচ্ছে । নিজের 
অজান্তেই গ্রাহকেরা টাকা দিয়ে বিষ কিনে খাচ্ছে । জনস্বাস্থ্যের জন্য এটি 
মারাত্বক ক্ষতিকর | এতগুলো ডিমের মধ্যে আমি একটি ভালো ডিমও খুঁজে 
পাই নি। উৎ্কট গন্ধে ভরা পচা ডিমের কোন কোনটিতে অসম্পূর্ণ বাচ্চাও 
পাওয়া গেছে" । চট্টগ্রামের ৫০০ বেকারিতে প্রতিদিন গড়ে ৫০ হাজার পচা 
ডিম ব্যবহার হচ্ছে । গত দেড় বছর ধরে তারা পচা ডিমের এ কারবার 
চালিয়ে আসছেন বলে জানান । চট্টগ্রামে প্রতিদিন ঢুকছে প্রায় ২০ হাজার 
পচা ডিম । কম দামে এসব ডিম কিনে বেকারিতে তৈরি হচ্ছে কেক, বিস্কুট, 
মিষ্টিসহ নানা খাদ্য ৷ এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে হ্যাচারি মালিকসহ দুটি বড় 
সিন্ডিকেট | মেডিসিন বিশেষজ্ঞ রোবেদ আমিন বলেন, পচা-নষ্ট ডিমে তৈরি 
খাদ্যসামগ্রী খেলে হজমে সমস্যা এবং ফুড পয়জনিংসহ ক্ষতিকর সব সমস্যা 
দেখা দিতে পারে । 


বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অনেক 


ছাত্রী সর্বনাশা মাদকে আসক্ত 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেনের মত নামকরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্কুল 
কলেজের অনেক ছাত্রী 


চলছে। এসব মাদক ও 
রা লিভার ও ব্রেন নষ্ট হয় তা নয়। নারীদের 
বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা প্রায় শুন্যের কোঠায় চলে আসে । মাদকাসক্তদের মধ্যে 
বন্ধ্যাত্ের সংখ্যা সর্বাধিক এবং বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশু জন্মদানের হারও 
এদের মধ্যে বেশি বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ৷ এছাড়া তাদের 


মে'১০ 


নিয়মিত বিভাগ 


গর্ভপাতের আশংকাও অত্যধিক । মাদকাসক্ত নারী ধূমপায়ীদের সংখ্যাও কম 
নয় । ধুমপানেও একই ধরনের কুফল হয় বলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা 
অভিমত ব্যক্ত করেন । মাদকাসক্ত নারী-পুরুষ উভয়ের যৌন ক্ষমতা দ্রুত 
কমে যায় । তাদের মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগেই থাকে | তরুণী থেকে ৩০ 
বছর বয়সের নারীদের মধ্যে মাদকাসক্তের হার বেশি । এদের অধিকাং 
বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী । মাদকাসক্তির 
কারণে মেয়েদের সংসার ভাঙ্গার ঘটনা বাড়ছে বলে মানবাধিকার সংগঠন 
সূত্রে জানা যায় । মাদক সেবনের ফলে দাম্পত্য কলহ বাড়ে এবং এর 
অনিবার্ষ পরিণতি সংসারে ভাঙ্গন | সংসার ভাঙ্গার পিছনে ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই 
রয়েছে মাদক । চর্ম ও যৌন রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এম এন 
হুদা এ তথ্য প্রকাশ করেন । 


নিখোজ ১২ হাজার বিদেশী 

বাংলাদেশে আসা প্রায় ১২ হাজার বিদেশীর খোজ পাওয়া যাচ্ছে না। 
শিগগিরই এদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করবে সরকার । 
নিখোজ রয়েছে ভারতসহ বিশ্বের প্রায় ১৫টি দেশের নাগরিক | এদের মধ্যে 
ধকাংশই ভারত ও পাকিস্তানের নাগরিক | ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে 
গেলেও এসব ভিনদেশীরা অবৈধভাবে বাংলাদেশে বসবাস করছে । ভিসার 
মেয়াদ শেষ হওয়া এসব ভিনদেশীদের ইতিমধ্যে “অবৈধ অভিবাসী” হিসেবে 
চিহিত করছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৷ বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, 
নাইজেরিয়া, ঘানা, কঙ্গো, লিবিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, 
সুদান, তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা, শ্রীঙ্কার প্রায় ১২ হাজার নাগরিকের খোঁজ বা 
অবস্থান জানা যাচ্ছে না । পাসপোর্টে প্রদত্ত ঠিকানায় সন্ধান করে পাওয়া 
যাচ্ছে না । তাদের প্রায় সবার ভিসার মেয়াদ শেষ হয়েছে অনেক আগেই । 
এ কারণে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ এসব নাগরিকদের 
আটক করে স্ব-স্ব দেশে ফেরত পাঠানোরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে । এসব 
পালিয়ে থাকা ভিনদেশীরা এদেশে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়ছে বলে গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে । 


ত তামাক চাষ বন্ধে উদ্যোগ নিতে হবে 
চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপক এলাকাজুড়ে তামাক চাষ হচ্ছে । তামাক 
কোম্পানিগুলো অগ্রিম দাদন, খণ ও বীজ সুবিধা দিয়ে কৃষকদের প্রলুব্ধ 
করছে তামাক চাষে | এছাড়া তামাক চাষে কৃষকের লাভের পরিমাণ ধান বা 
অন্যান্য ফসলের তুলনায় তিন চারগুণ বেশি হয় বলে জানা গেছে । ফলে 
ধানসহ রবিশস্য বাদ দিয়ে চট্টথাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃষকরা ঝুঁকে 
পড়েছে তামাক চাষে | এতে ধান ও অন্যান্য ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ার 
আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । কেবল তাই নয় তামাক চাষের কারণে চাষিদের 
স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বাড়ছে । তামাক পোড়ানোর সময় চুলি থেকে নির্গত ধোয়া 
দুষিত করছে এলাকার পরিবেশ । চিকিৎসকদের মতে, এর ফলে ব্রংকাইটিস, 
হাপানি, ফুসফুসের ক্যান্সার ও বারজার ডিজিজের শিকার হবে তামাকদূষণের 

শিকার মানুষজন | জনস্বাস্থ্য 


চাষ হচ্ছে। পৌর এলাকার ২০ হাজার একর জমির সবটাজুড়েই হচ্ছে 
তামাকের চাষ । পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের অন্যান্য এলাকার কৃষিজমিতে 
তামাক চাষের বিস্তার দ্রুতগতিতে ঘটছে । এই বিস্তার ঠেকাতে না পারলে 
খাদ্যপণ্য উৎপাদন মারাত্বক হুমকির মুখে পড়বে । 


) আত্তার্তহীদ ৩৭ 


বিভাগীর পরিচালক : চিনির বেগম রি এম.কম ব্যেবস্থাপনা) 


রা এর রণরপ, ভাত 01191910010 (00101-906. 
: ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, রাবাত, মরেক্কো 
চনে পানি ১৯৬৯ সালের আগস্ট জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানের 
প্রথম কেবলা মসজিদে আকসায় ইসরাইল কর্তৃক অগ্নিসংযোগের পরিপ্রেক্ষিতে । 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: ১. মুসলিম দেশসমূহের মধ্যকার সমস্যা মুকাবিলা করা, ২. 
ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহ শক্রকবলমুক্ত করা ও ৩. মুসলিম ভ্রাতৃত্ব জোরদার করা । 
প্রাতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ২৫টি রাষ্ট্র । আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, সাদ, মিসর, 
গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জদর্নি, কুয়েত, লেবনান, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, 
সোমালিয়া, সুদান, তিউনিশিয়া, তুরস্ক, ইয়েমেন এবং ফিলিস্তিন । 
বর্তমান সদস্য: ৫৭টি এবং বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে সদস্যপদ লাভ করে । 
সদর দপ্তর: জেদ্দা, সৌদি আরব 
আগামীতে সদর দপ্তর হবে: ফিলিস্তিনের আল-কুদস শহর অর্থাৎ জেরুজালেম 
দখলদার মুক্ত হলে 0.].0০-এর সদর দপ্তর সেখানে হস্তান্তর করা হইবে 
| 
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সাদ 
[বদ বাধতে ২২২ লে 
জন না, নাক্যন_ ২ জার সত 


তৃতীয় | মক্কা, সৌ ২৫-২৮ জানুয়ারি ১৯৮১ 
কাসারাংকা, মরক্কো ১৬-১৯ জানুয়ারি ১৯৮৪ 
মুয়ার ১৯৮৭ 
ডাকার, সেনেগাল ০৯-১২ ডিসেম্বর ১৯৯১ 


নদ লোহার চু ১২3৩ ২০০ 


দশায়, | পুত পুত্রজায়া, ম ১৬-১৭ অক্টোবর ২০০৩ 
১৩-১৪ মাচ ২০০৮ 


চত্‌ 


২৬৯ 
ষ্ট 


শি 


হযরত মুসা আ.-এর সাথে করার পর ক্ত হাজার হাজার 
বছর ধরে ইহুদীদের শাসন করেছে । এ সম্পর্কে অধ্যাপক সাইদুর রহমান কর্তৃক 
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[বাইজান্টানন______৩২৩-৬১৪ত্ি.____; 
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আরব _____1৬৩৯১০৭২ত____ 
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[আরব ________0১২৩৯১০৪ 
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১: চারার 5: 
এরপর র এ বিতাড়িত হয়ে সারা বিশ্বে বিক্ষিপ্তভাবে € 


ভাতে বানা 
পড়া ইহুদি যারা খিস্টদেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল তারা আবার খিস্টানদের 
হাতে নির্যাতিত হয় । খিস্টানরা সংঘবদ্ধভাবে ইহুদিদের ওপর আক্রমণ করে 
যিশু হত্যার প্রতিশোধ নেয় । ফলে তারা দিশেহারা হয়ে ঝড়ের কবলে বিধবস্ত 
ডানা ভাঙ্গা আহত পাখির ন্যায় একটু নিরাপদ আশ্রয় ও শান্তি নীড়ের সন্ধানে 
অভিশপ্ত ইহুদির দল পুনরায় পথে পথে ঘুরতে থাকে | 

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী মন্তব্য করেন, ইহুদীরা শতাব্দীর পর শতাব্দী 
0611 
রাষ্ট্রসমূহে, মুসলিম স্পেন ও পরবাঁ ইসলামী তুর্কি খিলাফতের ছায়ার নিচে 
পেয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়, শান্তি ও উন্নতি । দক্ষিণ আফ্রিকার বিশিষ্ট ইসলাম 
প্রচারক আহমদ দিদাত [২০9115017 নামক জনৈক ইহুদি বুদ্ধিজীবীর ইসরাইল 
এন্ড দি এরাবস' বই থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে মন্তব্য করেন, যুগে যুগে 
মুসলমানরা তাদের শাসনামলে ইহুদিদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিল । অথচ 
ইহুদিরা এর জঘন্য প্রতিদান দিচ্ছে আজ । প্রথম শতাব্দী থেকে তুর্কি খিলাফত 
বিলুপ্তির আগ পর্যন্ত মুসলিম উম্মার তত্তববধানে ইহুদিরা শুধু নিরাপদ আশ্রয়ট্ুকুই 
পেয়েছে তা নয়, রাষ্ট্রের নৃপতিগণ কর্তৃক দেশের বড় বড় সম্মানজনক পদেও 
অভিষিক্ত হয়, যে কোন দেশেই মুসলিম আমলে এটা বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় ছিল 
যে, সকল ধমলিম্বীদের প্রতি মুসলিমরা ছিলেন উদার, শ্রদ্ধাশীল এবং সহনশীল । 
সর্বত্রই মুসলিম শাসনের বৈশিষ্ট হলো পরমত সহিষ্কুতা এবং মানবিকতা । 


এ 


পাখা 


সরকারী নাম: ওমান সালতানাত; আয়তন: ৩০,৯,৫০০ বর্গ কি. মি.; 
লোকসংখ্যাঃ ২৬,২১,০০০; ঘনত্ব: ৮.৫ প্রতি বর্গ কি. মি.; পুরুষ: ৫৬.৮%; 
মহিলা: ৪৩.২%; প্রবৃদ্ধি: ৩.৭ প্রতি হাজারে; রাজধানী: মন্কটঃ মুদ্রা: ওমানী 
রিয়াল (-১০০০ কাইজা) | অবস্থান: ওমান মধ্যপ্রাচ্যে আরব সাগরের তীরে 
অবস্থিত একটি দেশ । সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত ও ইয়েমেনে এর 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র । ইতিহাস: ষোড়শ শতাব্দীতে ওমানে বিদেশীদের (পর্তুগালসহ) 
আধিপত্যের দীর্ঘ ইতিহাস । এ আধিপত্য ১৭৪৪ খিস্টাব্দে পার্সিয়ানদের 
উৎখাতের মাধ্যমে শেষ হয় । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সম্মিলিতভাবে 
ওমান ও মস্কট এ অঞ্চলে খুবই উল্লেখযোগ্য শক্তি ছি। পার্সিয়ান ও পাকিস্তান 
উপকূল রেখার অধিকাংশ রর রেখা তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং সুদূর 

জাঞ্জিবারেও শীাসনকার্য চালিয়ে আসছিল | বিটিশে মধ্যস্থতায় ভি 
১৯৫২ সালে পুথক করা হ়। ১৯৫২ সালে এক কির মা বরঁটিশ আধিপত্য 
দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয় । অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের দমন করার জন্য 
ব্রিটেন সাহায্য করে । পাকিস্তান উপকূল রেখায় অবস্থিত গুহাগুলো ১৯৫৮ সালে 
বিক্রি করা হয় । ১৯৭০ সালের ২৩ জুলাই সুলতান সায়ীদ ইবনে তাইমুর তার 
পুত্র কর্তৃক সিংহাচ্যুত হন। নতুন সুলতান দেশের নাম পরিবর্তন করে 
90180860 07 00181) রাখেন | তিনি দেশে উন্নয়নমূলক কার্যবিলি চালু 
করেন । ১৯৭৫ সালের দক্ষিণের ডোকার অঞ্চলের বিদ্রোহীদের নির্মূল করা হয় । 
রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস তেল | ওমান আমেরিকার সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক 
ছিন্ন করে সরকার: দেশটিতে উত্তরাধিকার রাজতন্ত্র বিদ্যমান | সুলতান রাষ্ট্র ও 
সরকার প্রধান | দুটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে; কাউন্সিল অব স্টেটস এবং 
কনসালটেটিভ কাউন্সিল | অর্থনীতি: প্রধান শস্য; খেজুর, ফর, তরিতরকারি, 
শাকসবজি, গম, কলা ইত্যাদি । সম্পদ: তেল উৎপাদন-৯৫%, অশোধিত 
তেল-২.৯ বিলিয়ন ব্যারেল । ধৃত মাছ-৮,৯০০ মেট্রিক টন। বিদ্যুৎ 
উৎপাদন-১.৩ বিলিয়ন কিলোওয়াট । শ্রমিকশক্তি-৬৬% কৃষিতে । স্বাস্থ্য: ১৪টি 
হাসপাতাল, ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৬০টি ক্লিনিক আছে । মাথাপিছু আয়: ৬,১৮০ 
ডলার | ভাষা: আরবি । রাষ্ট্রীয় ধর্ম: ইসলাম (মুসলমান ৮৭.৪%) | শিক্ষা: 


৭৭.৭% | 
। তআত্তার্তহীদ ৩৯ 


(6০১০৪ ওয়ান: কথায় কথায় উত্তার 


রনি (খ) ......... (গ) ......... 


২ পন কি সা 


.. সালে, এবং ক্রনাই ......ট করুন 
? ২. মোবাইলে লোড ব্যতীত অন্য উপায়ে পুরঙ্কারের টাকা পাঠানো হয় না। 
: ৩. বিড়ম্বনা এড়াতে মেয়ে প্রতিযোগীদের মোবাইল নাম্বার প্রকাশ হয় না । 


৪. সব ক্ষেত্রে নারীর সমতা বিষয়ক নীতিমালা পবিত্র কুরআনের কোন সুরার ৪. প্রতি মাসের ১৮ তারিখ ড্র অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৫ তারিখের মধ্যে 


আখ্যায়িত করেছেন? 


৩. মালদ্বীপ... ... ... সালে, সিঙ্গাপুর ... 
. সালে স্বাধীনতা অর্জন করে ইতোমধ্যে নিজের পায়ে দাড়াতে সক্ষম 


হয়েছে। (শূন্যস্থানে সন লিখুন) 


৭, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ৩৩ ও ১৭৬ নং আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক? 


৫. ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বিটেনে মুসলমিদের সংখ্যা তাদের ? ৫. পুরষ্কারের টাকা নির্ধারিত সময়ে প্রাপ্ত না হয়ে থাকলে 0 29800 


মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ? 


ক্স এপ্রিল'১০ বিজয়ীগণ: 


ক্ী১. হাফেজ কামালুদ্দীন, মোবাইল: ০১৮২৩-১৫২৫৯৩ 


কত হাজার লোকের মৃত্যু হয়? 
৭. বাংলাদেশে নিবন্ধযুক্ত এনজিওর সংখ্যা কত? 


হীয়ানম 
"100 1 

গতালীব 
৩1) 1 | _ 


নালাওমা 


৫] 101 
মন্তব্য: 1111 1 


পদক্ষেপ । আমরা এ প্রকাশনার উদ্দেশ্য 
নিভউকি কলমসৈনিক গড়ে তোলা । যারা পৃথিবীর বুকে আল্লাহর দীনকে : 
বিজয়ী করতে পারে । 


ৃ বেইন ওয়ান: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা থেকে প্রস্তুত করা হয় 
? বিধায় মে'১০ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের উত্তর এপ্রিল'১০ সংখ্যা থেকে খুঁজে 
? নিতে পারেন অনায়াসে । 


বেইন টু: প্রশ্নে উল্লিখিত জটপাকানো শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ অবস্থায় এনে 


নির্ধারিত বাক্সে বসিয়ে ফেলুন । এবার ডিমাকৃতির বাক্সের অক্ষরগুলোকে 
দিয়ে তৈরি করুন আরো একটি অর্থবোধক শব্দ, যা মন্তব্য কলামের 
? খালিঘরে বসিয়ে বাক্যের পরবর্তী অংশের সাথে আপনার উত্তরের মিল লক্ষ্য 


৭০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


৫০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 
৩০.০০ ৯ ও একমাসের পত্রিকা ফি 


পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা সাথে নিজ/নিকটাত্বীয়ের মোবাইল নাম্বার উল্লেখ 


পুরক্কারের টাকা প্রেরণ করা হয় । 
লিখে বিভাগীয় পরিচালকের সেল নাম্বারে এসএমএস করুন । 


ৃ ২. মুসাম্মীত রোহেনা আকতার 


ক্স৩. মুসাম্মত উম্মে হাবিবা (প্রিয়াসী 
২0] 18 টি 
বাদইত ; এ ছাড়াও আরও যারা সঠিক উত্তর পাঠিয়েছেন: 
"81 
ঃ [খাতে ৃ আদেল, মাও. লিসানূল হক লসসান, মাও. বশির উল্লাহ, মাও. আবুল 
সাহসী : কাসেম, মাও. আবদুল গনি, মাও. হাফেজ রেজাউল করিম, রাবিয়া বেগম 
নাভ 


ছাত্রী: পকুরিয়া মুখলিসিয়া মাদরাসা, বাশখালী, চট্টগ্রাম 


সাজিদ, আতিক, আতিকুল ইসলাম, রিদওয়ান, জিয়াউল হক, আবদুল 
নাজমুল হাসান (ফরহাদ), সাইদুর রহমান, আমির খসরু, সালাহ উদ্দিন, 


? (মনি), শরফুদ্দিন আল-আজীজী, হাস্সান, আমিনুল ইসলাম, সোমাইয়া 


? নাঈম, মুহা. এরফানুল হক, জালাল উদ্দীন (রুমি), এজাজুল হক, হাফেজ 


"|? (নফিস), সাহেদুল হক তামিম, রাশেদুল ইসলাম, সাকিব, রফিক উল্লাহ, 
' | ; মাও. কারী আবদুর রহমান আল-আজাদ, আবদুল আলিম, হেলাল উদ্দীন, 


"| ; সফিউল্লাহ, হাফেজ শাহ আমানতুল্লাহ, সাদেকা (মুনির), হাফেজ শহিদ, 


|? এস. আবদুল হান্নান নুরী, মুহাম্মদ শাহিন, হাফেজ ইবরাহিম, সাকিয়া 


এপ্রিল'১০ সংখ্যার সমাধান: 
কথায় কথায় উত্তর: ১. সাত প্রকারের মানুষ, ২. লিটল বয়, ৩. 
ফ্যাটম্যান, ৪. লিপিড় প্রোফাইল, ৫. মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর, ৬. 


সদর বাজার, ৭. ড. ইকবাল । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. সনাতন, ২. অংকুর, ৩. সহিংস, ৪. পদতল | 


মোবাইল: ০১৮১৭-৭০ ৮৩ ২৬ 
মে'১০ 


? জান্নাত মুনমুন, হাফেজ মুজিব, মাও. মুয়াজ্জম চৌধুরী, হাফেজ জমির 
; উদ্দিন, খালেদ মাহমুদ (সুজন), মিসবাহ উদ্দিন (আরজু), উম্মে সালমা 
; (আরজু), মাহবুব এলাহী, আমিনুল ইসলাম, মুহা. ইউসুফ, এমদাদুল্লাহ, 
: (রুমী), মাও. কারী ইনামুল হক, মুহা. সালাহ উদ্দিন (মাহমুদ), মঈনুদ্দিন, 
; আশেক এলাহী, হুমায়ুন কবির, তারেক 
; সমিরা আকতার (মনি), 
: হামিদুন্লাহ, আইয়ুব, মহিউদ্দিন (লিটন), জান্নাতুল ফেরদৌস, জান্নাতুল 
৬4 (বুলু), খুরশিদা খানম, রেজাউল করিম, ইসফাত জাহান (নিশাত), 


আজিজ, ফয়জুল্লাহ, জয়নব বেগম, 


ফারেস (হৃদয়), মুনাওয়ারা খানম মুনী, মুহিববুল্লাহ, আবুল কাশেম, কাশেফা 


বেগম, এম. এ. আজিজ, কাওসার আহমদ সিরাজী, আইয়ুব খান (রিমেল), 


ইবরাহিম, মুহিববুললাহ হামজা, জেবুনেসা, শীরু আকতার, সফিউল্লাহ 
(নাহিদ), তাওহিদুল ইসলাম প্রমুখ | 
॥ আত্তার্তহীদ ৪০ 


